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অছৈত মতের সমাঁলোচন!। 


বিশ 


মূল সভ্য এক বই ছুই নহে, ইহা সর্বাবাদিসন্মত। সত্যের এই 

রূপ মৌলিক একত্ব আমরা কোথ। হইতে ও ই? তাহার চাঁবি 
আমাদের প্রতি জনের অন্তরে রহিয়াছে ;-কি? নাআয্মা। আপ- 
ন্নাকেংকেহই এক ছাড়া ছুই বলিক্াা জানিতে পারে না। আমরা আঁপন 
আত্মার আদর্শ অন্কুপারে অন্যের আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি) আর, 
তাহারই আদর্শ অন্থদারে আমরা পরমাশ্সার অসীম দেশকালব্যাপী 
মহান্‌ একত্ব উপলব্ধি করি। পরমাত্মার একত্ব এক দিকে যেমন 
আসর আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করি, আর একদিকে তেমনি ইন্রিত্-দবারা 
সর্ধন্রই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমরা দেখি যে সদা 
তীগ্গ বিজাতীয় সমস্ত জীবজন্ত এক স্বাচে গঠিত; সজাতীয় বিজাতীয় 
সমস্ত উদ্ভিদ একছাচে গঠিত। দেখি যে, উদ্ভিদ এবং জীব উভয়- 
শ্রেন্ই একই প্রকার কন্তকগুলি মূল নিয়মের অধীনে জন্মগ্রহণ করে, 
বার্ধিত হয়, দিকসিত হয এবং বিলীন হয়। আরে সবিশেষ বিব- 
, রণ পর্যবেক্ষণ করিরা দেখিতে পাই বে, উদ্ভিদ্দের বীজ বেমন গোলা- 
ক্কতি, জীবের অণ্ড তেমনি গোলাকৃতি, পৃথিবী গ্রহ চক্ত্রীদি বৃহদায়তন 
জড়গিগু-সর্ল তেমনি গোলাক্ৃতি ;১-জড় উদ্ভিদ এবং জীবের 
আঁদিম উপাদান একই ছঁচে গঠিত | আরো এই দেখি ষে,জীবশনীরের 
সারছূত ুঙ্জাক্্দ্র রক্ক-গোলিকার চক্রাক্ৃতি নাভ়ীপথ, এবং আকাশ" 
গানী গ্রহচন্্রধদির অনাব্রত গতিপথ একই ছাচে গঠিত। আকাশে এ 
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যেমন একত্বের চক্রানুচক্র সর্বত্রই ঘূর্ণায়মান দেখি, কালেও তাহাই 
দেখি) দেখি যে, বৎসরের ছুই পক্ষ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, মাসের 
দুই পক্ষ শুরু কৃষ্ণ, দিনের ছুই পক্ষ অহোরাত্র, ক্ষণের ছুই পক্ষ 
নিশ্বানকাল প্রশ্বীস-কাল সকলই একই ছন্দে ঘূর্ণায়মান । এইরূপ 
* যখন দেখি ধে,অপীম দেশ-কালের সমস্ত ঘটনা একই অপরিমেয় মহান্‌ 
কুলাল চক্রে পরিগঠিত হইতেছে, তখন আমাদের মনের অভান্তরে 
'আপন। হইতেই ধ্বনিত হইয়! উঠে _-একমেবাদ্িতীক্বং। কিস্তু ইন্দিয়- 
মনের দার দিয়] আমক্াুতন কিছুই দেখি না-আত্মা দ্বারা যাহা 
দেখিয়াছিলাম তাহারই শ্রতিবিষ্ব দেখি। আমার আত্মার আদর্শ অন্থ- 
সারে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্ব স্থিরর্ধপে উপলদ্ধি করি, 
তাহারই আদর্ণ অন্থসারে তেমনিই স্থিররূপে সর্বর্জগদ্ধাপী মহান্‌ 
আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি । আবার,আমার চক্ষুরিক্ত্রিয দ্বারা তোমার 
কার্ধ্যাৰি দর্শনে আমি যেমন তোমার আজ্মমর একত্বের পোষকতা 
পাই, তেননি জগতকার্ষের পর্য্যালেচন। দ্বারা পরমায্মার মহান্‌ 
একত্বের পোৌষকতা পাই। ইহা! ব্যতীত, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতের! 
বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন যে, সমস্ত মৌর জগত একসময়ে 
সুর্যের সহিত একীভূত ছিল, কুরধ্য অন্তর-তর দ্বিতীয় হুর্যের 
সহিত একীভূত ছিল; দ্বিতীয় স্্ধ্য আরো! অন্তরতর তৃতীয় সৃর্য্যের 
সহিত একীভূত 'ছিল )--এইরূপ বিশ্বব্রক্ষাণ্ড কোন্‌ আদিকালে অন্তর 
হইতে অন্তরে কোথায় প্রবিষ্ট ছিল তাহার বাণ্পেরও সন্ধান কেহই 
বলিতে পারে না। আবার, আমাদের দেশের পূর্বতন আচার্যের। 
বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ অপেক্ষা সুক্ষ ধ্যান দৃষ্টিতে শীয়াছিলেন 
ধোহারা সাতার জানেন তাহাদের যোলা আবশ্যক হয় না, তেমনি 
তাহাদের দূরবীক্ষণ আবশ্যক হয় নাই--নিছক ধ্যানে দেখিয়। 
ছিলেন) বে, স্থ্টির পুর্বে সর্বাপেক্ষা অন্তরস্তম হুর্যো্সমস্ত *বিশ্ব- 
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্রঙ্মা্ড একীভূত ছিল। সে হুর্ধ্য জগৎপ্রদবিতা পরম দেবতা 
পরমেশ্বরের ত্রশী শক্তি। সে শক্তি কল্পনা-চক্ষে দেখিতে গেলে 
এমনি গুক্্ম যে, "নাসদাসীৎ ন সদ্দাসীৎ” “সদসদ্ভ্যাং অনির্বচনীয়1” 
তাহা আছে কি নাই তাহা ঠিক্‌ করিয়। উঠিতে পারা যায় না১_ 
কিন্তু জ্ঞান চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া ষায় যে, তাহা যেমন মহা 
স্্ম তেমনি তাহা মহা পরাক্রমশালী ) _তাহা অনির্বচনীয় গম্ভীর 
অন্তঃসারে পরিপূর্ণ ১--তাহার ভিতরে জ্ঞান জাগিতেছে_প্রেম জাগি+ 
তেছে-ন্ায় জাগিতেছে করুণা জাগিতেছে, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 
এবং তাহাতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে, এবুং হইবে, সমস্তই 
তাহার অন্তভ্তত। আমাদের দেশের কোনো! পুরাতন মহর্ষি পর- 
মাত্মার অতলম্পর্শ গভীর এবং অপরিমেয় মহান্‌ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব 
ধ্যানে উপলব্ধি করিয়! বলিয়াছেন যে, স্থষ্টি যখন হয় নাই,-- যখন 
আর কিছুই ছিল না_অদ্ধকারের অভ্যন্তরে অন্ধকার গুঢ় ছিল-- 
তখন “আনীদবাতং” একাকী পরমাত্মার বাধুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
বহিতেছিল। বাযু-বিহীন নিশ্বাম-প্রশ্বাস কবিতার পরাকাষ্ঠা কিন্ত 
তাহা কবিতা-মাত্র নহে--তাহা অনির্ধচনীয় গভীর সত্য । মহাদেবের 
যোগাবস্থার বর্ণনা-কাঁলে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন , 
“অবৃষ্টিদংরস্তমিবান্থুবাহং 
অপামিবাধারমন্তুত্তরক্ং” 
বৃষ্টির উপক্রম হয় নাই এমন জলদজাল্চ তরঙ্গ উঠে নাই এমন 
মহাসাগর /_যুনে কর বর্ষার প্রারস্তে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ,_ বৃষ্টির 
সমস্ত জোগাড় হইয়াছে কেনল তাহার পতন-মাত্র অবশিষ্ট; সমুদ্রে 
ভীষধ তরক্ষের সমস্ত পূর্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে_-কিন্ত সমুদ্র এখন 
স্থির! বৃষ্টি 'জুয়-হয় _কিন্তু এখনে! হয় নাইও বৃষ্টির পতন এই- 
রূপ'হয় "এবং নর্য়ের মঞ্যে দোলায়মান। কারণকে আশ্রয় করিরা 
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থকা এবং কার্যে অভিব্যস্ত হওয়া এই ছুয়ের মধ্যে কার্ষোোৎ- 
পারিকা-শক্তির এই বে দোলায়মীন ভাব-ইহাই নিশ্বাস-প্রশ্থাসের 
সহিত উপমেয়। কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির 
নিশ্বান প্রস্থান চলিতেছে, আর, তাহারই অদৃষ্ঠ' প্রভাবে সেই প্রন্ত- 
রের ক্রোড়-স্থিত বৃক্ষ-বীজ হইতে অঙ্কুর নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। 
“আন্নদবাতং* “বারুবিহীন নিস্বাস-প্রশ্বান* এই পুরাতন খবি বাক্য 
টির অত্যন্তরে কি অকথিত মহাপুরাণ জাগিতেছে--বীহান্র কবির কর্ণ 


. তিনিই গাহা শুনিতে পান। পরমাত্মার এইক্প অসীম শক্তি-পরি- 


পূর্ণ গম্ভীর একত্ব, যাহা:বেদোপনিষদে বহুধা গীত হইয়াছে, আমা- 
দের দেশীয় ভাঁষায় তাহার লাম সণ্ডণ একত্ব এবং জন্মীন দেশী 
সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম 97009010 0101 1 
খুণ-শবের মুখ্য অর্থ রজ্জু;_ ঈশ্বরের এ্রশী শক্কি সমস্ত-জগতের বন্ধন- 
রঙ্জু-স্বরূপ । উপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
পদ সেতু বিধুতিরেষাং লোকানাং অসস্ডেদায়” 

লোঁকভর্দ নিবারণার্থে ঈশ্বর সেতু স্বরূপে (অর্থাৎ বাধের মতন) 
সমস্ত ধাঁরণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ 
ঈুঙ্বরের প্শীশক্তি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে তিন অবয়বে 
বিতক্ত-_সন্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যেন জড়ত্ব, এবং জড়ত! 
এছুই শব্দের অবিকল একই অর্থ, সন্থ এবং সত্ভা এ ছুই শব্দেরও ভাই। 
কালে যাহার পরিবর্তন হয় সক, যাহা! চিরকাল. যাহা আছে ন্তাহাই 
আছে, তাহারই নাম সৎ অর্থাৎ নিত্য স্ত্য। সেই সুংকে অবলদ্বন 
করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব 
লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্থে বলিয়া! আমরা বলি যে তাহার সত্তা 
আছে অথবা সত্ব আছে। সঙ অপরিধর্তনীয় কিন্ত সতকে অবল্ম্বন 
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শীল ঘটনাতে সনের প্রকাশও আছে_সত্বও আছে, প্রকাশের 
প্রতিবন্ধকও আছে -তমোঁও আছে, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করি- 
বার চেষ্টাও আছে--বুজোও আছে । মুকুলেতে পুষ্পের ভাব কতক 
অংশে প্রকাশ পাইতেছে যেমন-__তেষনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও 
বর্তমান আছে, আর, সেই সঙ্গে প্রীতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত- 
মান আছে) কেন ন! প্রকাশের যদি প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে 
মুকুল এক মুহূর্তেই পুর্ণ-বিকসিত পুষ্প হুইগ্না উঠিত; আর, যদি 
সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্পে অঙ্গে 
বিকাশের দ্বিকে অগ্রনর হইতে পারিত না। সুকুলেতে পুস্পের ভাঁব 
যাহা কিমদংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সন গুণ, সেই 
প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঞ্জে লাগিয়া আছে তাহাই তমো- 
গুণ) আর, সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা বাহ! তাহার সঙ্গে 
পাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ। এ যাহা আমি ধলিতেছি ইহা! 
আমার ঘর গড়া কথা নহে। আমাদের দেশের পুরাণ তন্ত্র দর্শন 
সকলেই আমার প্র কথার সাক্ষ্য প্রদান করিপ্না একবাক্যে বলিতেছেন 
যে, সন্্গুণ প্রকাশাস্মক, রজোগুণ চেষ্টাম্বক; আর, তমোগুণ ষে 
প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহা তাহার গাঁয়ে লেখা রহিয়াছে। শা 
ছুইরূপ কথা আছে) এক রূপ কথা শ্ষাহা বলিলাম,-কি? ন! 
সন্বশুণ গ্রকাশীোত্মক, রজে গুণ চেষ্টাস্মরক, তমৌগুণ প্রতিবন্ধকতাত্মক। 
আর একরূপ কথা এই যে, সন্বগুণ স্বুখাত্মক, রজোখুণ ছুঃখাত্মক, 
তমোগুণ বিষু্দাত্বক অর্থাৎ অবসাদাত্মক। এ ছুইরূপ কথা যাহা বল! 
হইয়াছে তাহা ছুই কথা নহে_-তাহা একই কথার এপিট ও পিট। 
মনে কর এক জন কবির মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, 
কিন্তু কিচুক্ছেই ভিন তাহা হাঁতে কলমে প্রকাশ ফরিতে না পারিস 
মাখার হাতত” দিরা ব্রসিক্। পড়িলেন। প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার 
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সঙ্গে বিষাদের এইরূপ ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। অতঃপর মনে কর যে, কবি 
সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাহার মনের ভাব কারক্লেশে 
প্রকাশ করিতেছেন। ইহা একটি কষ্টকর ব্যাপার তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। তাহার পরে মনে কর যে, তিনি তাহার" মনের 
ভাব সম্যক রূপে ব্যক্ত করিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। ইহাতে 
তাহার কত হা আনন্দ হইল! অতএব যাহা প্রকাশাত্মক তাহা 
সুখাত্মক, যাহা চেষ্টাত্বক তাহ! হুঃখাত্মক, যাহা প্রতিবন্ধকতাত্মক 
তাহা বিষাদাত্মক_ এ কথা খুবই সত্য। এতত্বতীত, শাস্ত্রের আর 
একটি কথা এই যে, সত্বর্জ এবং তমোগুগ অগতের আদ্যোপান্ত 
সর্ধত্রই পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাদের কোনোটি কোথাও অপর দুইটির 
সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী অবস্থিতি করে না) তিন গুণ বিশেষ বিশেষ 
বস্ততে এবং এক এক বস্তর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ 
পরিমাণে মিলিয় মিশিয়া এক সঙ্গে অবস্থিতি করে। জ্ঞানালোকের 
গ্রকাশ-সব্বগুণ - প্রকৃতির নিগুড় অন্তরের কথা) সে কথা তিনি 
জগৎ্-পুস্তকেখ গোড়ার অধায়ে অতীব অস্ষউ-দ্ূপে ইঙ্গিত করেন 
মাত্র -শেষের অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট রুরিক্সা ভাতিয়া বলেন। প্রক্ক- 
তিব্ুদেই যে অন্তরের কথা-_-সত্বগুণ বা জ্ঞানালোক- প্রস্তর পাঁষাণা- 
দিতে তাহার প্রকাশও যেমন অল্প, প্রকাশের চেষ্টাও তেমনি অল্প ; 
এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। প্রস্তর পাষাণাদিতে প্রকাশের 
প্রতিবন্ধকতাই সর্ধাপেক্ষা প্রবল। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত, হইয়াছে 
যে, প্রস্তর পাষাণাদ্ি তমোগুণ-প্রধান। জীবজন্ততে জ্তানালোকের 
প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, ছুয়েরই অপেক্ষা প্রতিবন্ধক 
অভিক্রমণের চেষ্টা সর্বাপেক্ষা বলবতী। সে চেষ্টার ভীষণ মৃর্ত যর্দি 
কেহ দেখিতে চান, তবে 72310 তাহা খুবই বিসদ রূপে 
দেখাইয়াছেন )১-কি? না 9৮:92219 [0৮ 63515697509 সত্তা-লাহতর 
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জন্য প্রাণপণ উদ্ভম। তাই শান্্রের অতি প্রায়ানুসারে জীবজন্ত অপেক্ষা- 
কৃত রজোগুণ-প্রধান। অরুষ্য নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকা- 
নির্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্ধ্য মনে করে ন1-সভ্য- 
লোক মাত্রই জ্ঞান্‌ ধর্ম সপ্তাব এবং স্দালাপের চচ্চ! করিয়া বিমল 
আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য মনে করেন। 
মনুষ্য মগ্ডলীতে জ্ঞানালোকের এইরূপ প্রকাশাধিক্য দ্রেখিয়াই শান্ত্- 
কারেরা মন্ুষাকে অপেক্ষাকৃত সত্বগুণ-প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়- 
ছেন। সত্ব রজে! এবং তমোগুণ ব্যক্ত গ্রকৃতিতেও যেমন অব্যক্ত- 
প্রকৃতিতে তেমনি (অর্থাৎ কার্ধযরূপী ব্যক্ত জগতেও ধেমন ; এীশী- 
শক্তিরূনী অব্যক্ত জগতেও তেমনি) এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি 
করে । নিরীশ্বর সাংখা দর্শনের মতে মূল প্রক্কতি এবং সেশখব দর্শনাদির 
মতে এ্রশীশক্তি জগতের বীজ স্বপ্ূপ। বীজেতে বৃক্ষের প্রকাশ, 
প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই, 
বর্তমান আছে -অথচ তিনই অনভিব্যক্ত; মূল প্রকৃতিতে সেইরূপ 
অগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের 
ছে তিনই অন্তভূতি রহিয়াছে_-কেবল পরস্পরের প্রতিঘন্দিতা বশতঃ 
কোনোটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিন গুণের মধ্যে 
যেমন প্রতিগ্নন্দিতা তেমনি সৌহার্দ। যখন ব্যক্ত তখন তিন 
ব্যক্ত -যখন* অব্যক্ত তখন তিনই অব্যক্ত । যদি রাত্রি বাক্ত 
হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে (প্রতিক্রিয়া-স্থত্রে) দিনও আসিবে 
সন্ধ্যাও আসবে; যদি দিন ব্যক্ত হয় তবে তাহার - পিছনে 
পিছনে ন্ধার্শিআসিবে রাত্রি আসিবে) যদি সন্ধ্যা ব্যক্ত হর, তবে 
তার পিছনে পিছনে রাত্রি আপিবে দিন আসিবে। যদি ব্যক্ত না 
হইবার হয় তবে-_না রাত্রি, না দিন, না সন্ধ্যা-_কেহই বাক্ত হইবে 
না। শ্রান্ত্েরও অভিগ্রারান্থারে সন্বরজস্তমোগুণ, এইক্বপ, ব্যক্ত 
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হইবার সম্ধ তিনই বাক্ত হন; অবাক্ত থাকিবার ময় তিনই 
মূল প্রকন্তিতে অথবা এ্রশীশক্তিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। 
আমাদের দেশের বহুতর শাস্ত্র এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তির প্রভাব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে-ঈশ্বরের আদেশে জীবের ভোগ-মুক্তি-সাধনের 
জন্য মূল গ্রক্কতি হইতে তরিগুণাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হয়। আমাদের 
দেশের নানা শাস্ত্রের নানা বিরোধী মতের সম্বক্র করিয়! মোট কথা 
যাহা পাওয়া খায় তাহা এইঃ-তগবদগীতাক় আছে “একাংশেন স্থিত 
জগত এশীশক্তির একাংশে ভর করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে। * 
ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার স্বর: এবং পৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ 
করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাঁস টানি ধরিয়া 
রহিয়াছেন ১--মহা। মহা সিদ্ধ পুরুধদিগের নিকটেও তিনি একেবারেই 
,আপর্ণার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না, এশীশক্তির প্রকাশ অপ্র- 
কাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ করিয়াই শাস্ত- 





* সে দিন ইষ্টেটস্মান কাগজে পাদ্‌রি হেগরসন সাহেবের একটি 
বক্তৃতায় দেখিীম যে, তিনি বেদান্তের তত্ব এইরূপ বুঝিয্লাছেন যে, 
এই যে জগৎ ইহাই ব্রহ্ম তাহা ছাড়া ব্রহ্ম আর কিছুই নহেন-- 
ছাই বেদান্ত । 1! ইহা তাহার জানা উচিত যে, বেদাস্তের মতে 
জগৎ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে-আর মায়া-মূলক এই বে দৃষ্তমান 
জগৎ ইহা কেবল তরঙ্গের একাংশ মাত্র 1 “সর্কাং খব্বিদং বক্গ” ইছার 
অর্থ এ নহে যে, “জগৎই ত্র্গ আর ব্রহ্মই জগৎ”। ইহার অর্থ এই 
যে, জগ্ড কিছুই নহে, আর ব্রঙ্গই জগতের সর্বস্ব) যেমন তিনি 
জগতের সর্ধস্ব, তেসনি তিনি জগতের অতীত ) সু্িঙ্জাং জগতকে 
তরঙ্গ, উপলক্ষ-ম্বরূপেই, বলা ধাইতে পারে, আর, বেদাস্তে তাই 
বলা হইয়াছে । পরবরহ্গ শব্ের অর্থই এই যে, ন্ম জগতের পরপাঁর। 
প্রায়শই পাদ্রি সাছেবেরা বেদান্ত না জানিষ্বা বেদান্তের মত খণ্ডন 
করিরা থাকেন। 
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কারের! তাহাকে ত্রিগুণায্মক বলিয়া সংজ্রিত করিয়াছেন । জগতে 
ঈশ্বরের পুর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে_পে 
প্রতিবন্ধক তাহার আপনারই ইচ্ছপ্রবর্তিত নিপ্নম। তিনি অন্িয়- 
মিত রূপে, অযথাকাঁলে, অধথ। পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা করেন ন1-ইহাই তাহার পুর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক । 
উপনিধদে আছে “যাথাতথ্যতোহ্ধান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীত্যঃ সমাভাঃ।” 
যথা কালে, যথা পাত্রে, যেরূপ অর্থ বিধান করা৷ তাহার দর্কা- 
দর্শী মহাজ্ঞানের সহিত সঙ্গত তিনি সেইরূপ অর্থ সকল বিধান 
করেন। ত্রিগুণাম্বক শক্তির মুলাধার স্বরূপ ঈশ্বরের এইরূপ 
সগডণ একত্ব 9528)০8০ এ স্বতন্ব, আর, অদ্বৈত মতান্থ্যাধ্ী জীব 
বঙ্গের একত্ব স্বতন্থ। শেঝোক্ত একত্ব আমাদের দেশীয় ভাষায় 
ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম নিগুণ একত্ব, আর, কাঁণ্টের 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম ০21৮৩ আয । আমি 
পরে দেখাই যে, ঈশ্বরের সগুণ একত্ব ৪১0১৪০০ ৪০১ট যাহ] 
সমস্ত জগতের বন্ধন-স্বরূপ তহোই সর্বাঙ্গীন সত্য এবং তাহাই 
সাধকের উপঘুক্ত লক্ষ্যস্থান ; আর, সেই সঙ্গে দেখাইব যে, নিগুণ 
একত্ব ০0150 ০11 বাহ রাজ্যহীন রাজার সহিত অথবা আলোক- 
বিহীন দ্বীপের সহিত উপমেয়, ভাহার পদবী উহা! অপেক্ষা অনেক 
নিচু। কিন্তু তাহার পূর্বে, অদ্বৈতবাদীর! নিগুণ একত্ব কিন্ধূপে 
সমর্থন করেন তাহা স্পষ্টন্ধরপে এ্রদর্শন করা আবশ্তক। পঞ্চদশীর . 
গ্রন্থকার ঝুপয়াছেন 

“দোহয়ং ইত্যাদি বাক্যেবু বিরোধাত্তদিত্্য়ো 

স্ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো! জক্ষ্যতে যথা 

সৃয্গাবিদ্যে বিহায়ৈবসুপাধী পরজীবযোঃ 

অখগ্ও সু্িদানন্দং মহাবাঁক্যেন লক্ষ্যতে |” 
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অর্থাৎ যেনন “সেই এই কালিদাস” এই কথাঁটির মধ্য হইতে 
“সেই এবং এই” এই ছুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের 
আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল কালিদাসকে লক্ষ্য কর! হয়, তেমনি 
তত্বমসি এই বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্ব-হচিত জীবের অবিদ্যা এবং 
তৎশব্-স্থচিত ঈশ্বরের মায়া অর্থাৎ প্রণী শক্তি পরিত্যাগ করি! 
উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অথণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লক্ষিত হন। ইহার 
তাৎপর্য্য এইরূপ,--আমি যখন কাঁলিদাসকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম 
তখন তিনি পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি 
যে, তিনি শতুত্তলা লিখিয়। মহাকবি হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি 
বলিলাম পসেই এই কালিদাস”। এই কথাটিকে ছুই রূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে $--এক এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, 
এখন তিনি সেই কালিদাসই বটে কিন্তু তাঁহা-ব্যতীত এখন তিনি 
মহীকবি কালিদাস-- এখন ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ 
প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বোঝাই করা রহিয়াছে। কালি- 
দাসের সমস্ত বিগ্য| বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম সগুণ 
একত্ব ৪৮০0১৪৮০ ০০: । “মেই এই কালিদাস” এই কথাঁটিকে 
অপর এইরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে তিনি মূর্খ ছিলেন 
এ কথা ছাড়িয়া দেও; আঁ, এখন তিনি মহা পণ্ডিত হইয়াছেন 
এ কথাও ছাড়িয়া দেও? ছুই অবস্থার দুই কথ ছাড়িক্বা। দিয়] 
শুদ্ধ কেবল তিনি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য নিবন্ধ কর। 
এইরূপ, বিদ্কা! এবং অবিদ্যা ছুই কুল-বর্ধিত কালিদাসকেঁ কালিদাপ 
বলাও যা আর খাঁলিদ1দ বলাও তা__একই। কালিদাসের এই এষ 
ফাঁকা একত্ব ইংরাজিতে যাহাঁকে বলে 7219 11575, ইহারই 
নাম নিগুণ একত্ব 2০91500 এ০। শেষোক্ত দৃষ্াস্ত অবলহ্ধন 
করিয়া পঞ্চদশীর গ্রস্থকার বলিতেছেন যে, কালিদাল হইতে যেখন 
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তাহার পঠদশা-হুলত অক্ঞানাবন্া বাদ দেওরা হইন্‌, জ্ঞান হইতে 
তেমনি তাহার জীবাবস্থা-স্ুলভ অবিদ্যা বাদ দেও) আর কালিদাস 
হুইতে যেমন তাহার প্রৌঢ়াবস্থা-স্থলভ কবিতা-শক্তি বাদ দেওয়! 
হইল জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার পূর্ণাবস্থা-স্থলভ বশী শক্তি বাদ 
দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অবিগ্ভা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে 
শশী শক্তি বাদ দিয়! কেবল মাত্র চৈতন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । ব্রন্মের এইরূপ নিগুণ একত্ব যাহা অদ্বৈতবাদীর! 
প্রতিপাদন করেন তাহা ছাড। বেদোপনিষদে আর-একরুপ একত্বের 
বহুতর উল্লেখ আছে --তাহার সাক্ষা “স সেতুরবিস্বতিরেষাং লোকানাং 
অসস্তেদায়” “তিনি লৌকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাধের 
মতন) সমুদাক়্ি অগৎ ধারণ করিতেছেন” ; “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং 
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগ” ঈশ্বর-দ্বার1 সমস্ত জগৎ আগ্যোপাস্ত আচ্ছা- 
দিত রহিয়াছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। পুর্বোক্তনধপ নিরুণ একত্ব এবং 
শেঝোক্তরূপ সগুণ একত্ব ছুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 

মায়া এবং অবিদ্ভা। লইয়া বাচালতা করিতে আমাদের দেশের 
পণ্ডিত মূর্ধ সকলেই সমান পটু; কিন্তু মায়া এবং অবিদ্যা শের 
দার্শনিক তাৎপর্যা কি তাহার প্রতি অতি অল্প লোঁকেই বিবে" 
চনার সহিহ প্রণিধান করেন। সকলেই জানেন বে, রজ্জুতে সর্প- 
ভ্রম,শুক্তিতে রজত ভ্রম, মরীচিকায় জল-ত্রম ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই 
মায়া শব্দের বাচ্য। কিন্তু গংস্কতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এটা হয় তো ন! 
জানিতে প্রচ্রন যে, মারা শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে। মাঁ়া- 
শব্দের মুখ্য অর্থ ইন্দ্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাঁকে বলে 
জাছু। ব্বামায়ণে আছে শূর্পনখা-রাক্ষী মারামগ ্ৃষ্টি করিয়! 
সীতাকে ছলনা করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া-ুণের উৎপাদিকাঁ- 
শিযাহা পর্পনথার" ইচ্ছাবীন ভাহারই নাম মায়া) আর, দেই 
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মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সীতার যেব্ধপ ভ্রম হইরাছিল সেইরূপ 
ভ্রমের নাম অবিদ্ধ। | সমস্ত জীবজন্ত চরাচর ঈশ্বরের প্রশী শক্তি দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে ইহা দৃষ্টে পুরাতন কবিরা ঈশ্বরের এ্শী শক্তিকে 
উন্্জালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্ত চরাচরের অল্লজ্ঞতা-স্থলভ 
অজ্ঞানকে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপমা দিয়া জীবাশ্রিত সেই 
অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অবিষ্তা। একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষ উত্পন্ন হইতেছে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী বিনা অবলম্বনে শুন্যে বিধৃত 
রহিয়াছে, অচেতন অণ্ডের আন্রণ ভেদ করিয়া সচেতন জীব- সমস্ত 
সাজ সজ্জা পরিধান করিধা বিনির্গত হইতেছে, এ সকল প্রশ্বারিক 
ব্যাপারের স্তায় পরমাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল কে কবে কোথায় দেখিরাছে! 
মায়া কথাটা পুরাতন কবিদিগের উক্তি -তাহা! কবিতা-ভাবে গ্রহণ 
করাই উচিত। এ কবির উক্তিটিকে চলিত ভাষায় অন্ধবার্দ করিলে 
দাড়ায়-_ঈশ্বরের পরমাশ্চর্্য গ্শী শক্তি । মহামায়া শব্দের অবিকল 
ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না--079%৮ 272৫100100৩: 1 মায়া 
শবের অর্থ উশী শক্তি এটা আমার স্বকপোল-কন্সিত কথা নহে) 
পুরাণাদিতে এ ভাবের ভূরি ভূরি কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত বহিয়াছে। 
পাছে লোকে ঈশ্বরের এশী শক্তিকে রাক্ষদ এবং দৈত্যদিগের তাম- 
ধিক মায়ার সহিত সমান মনে করিয়! ভ্রমে পড়ে, এই জন্য পুরাথাদ 
শান্ধে শু্বরিক মায়া, দৈবী মায়া, আজুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, এই- 
কূপ মায়ার নান] প্রকার শ্রেণী-বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব 
ঈশ্বরের মহতী পক্তভির প্রভাবকে মায়া বপিলে ব্সথবা জীবের অল্প- 
জ্ঞতা-সলভ ভ্রম-প্রমাঘ-মেহিকে অবিদ্যা বলিলে অনত্য কিছুই বলা 
হয় না১-_কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল ষে, ঈশ্বরের ময়ি। 
আম্থরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যামরী তায়সী মায়া নহে) তাহা সত্বগুণা- 
ত্মিকা সন্যাণয়ী মারা। প্রক্কৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মন্ুযযুকে চির, 


কালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করবা না রাখিয়া স্ুমহৎ 
মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা- 
হইতে পৃথক্‌ করিয়াছেন। সঙ্গীত মহলে এইনূপ দেখিতে পাওয়া 
ধাপ ঘে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন স্থর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে 
যত কর্কশ লাগে--উপরের সপ্তকের বিভিন্ন স্থর এক সঙ্গে ধ্বনিত 
হইলে তত কর্কশ শুনায় না) এমন কি, প্রথম সপ্তকের সার সহিত 
যদি উপরিস্থ পঞ্চম সপ্তকের সা রে গা পানি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, 
তবে এ সুরগুলি এমনি লপেট হইর। একতানে মিলিয় যার যে, মনে 
হয় একটি মাত্র সুর স৷ একাকী ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের অভ্য- 
স্তরে এ যেমন_স্থষ্টির অভ্যন্তরে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের শ্শ্বর্্য এবং সৌন্দর্যের এক একটি বিভিন্ন 
সুর হইতে যাত্রারস্ত করিয়া! “তই উপরের সগ্ুকের উপরের সুরে 
উত্থান করে, ততই সহ্যাত্রী্দিগের সহিত একতানে মিলিত হুইয়। 
ঈশ্বরের ভাব গ্রহণে এবং প্রেমরসাস্বাদনে জমর্থ হয়। অত- 
এব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর আপনার শরশ্বর্যয 
এবং সৌনর্যোর ভাগার জ্ঞানবান্‌ এবং হৃদগ্নবান্‌ জীবদিগের নিকটে 
ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া প্রতিজনের অস্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে 
তাহাকে আপনার অনুপম আনন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্ত 
তিনি মন্ুষ্যকে আপন আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা 
হইতে পৃথক্‌ করিরাছেন। ঈশ্বরের মায় করুণার প্রঅবণ) তাহ 
আন্রিক মুগ্মর স্যার মিথ্যাময়ী তামসী বিভীষিকাও নহে, আর, 
অর্থশূক্ত প্রলাপ-বাক্যও "নহে । মারা কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা 
কাহাকে বলে তাহা বলিলাম । মাঝ কি? না ঈশ্বরের পরমা- 
শ্চর্য্য শশী শক্তি। অবিদ্ভা কি? না! জীবের অল্জ্ঞতা-স্থলভ 
অক্ঞানা অৈতবাদীয় মতাল্বাঁয়ী নিগুদ একত্ব কিরূপ তাহাও 
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পুর্বে বলিকাছি। পঞ্চৰশী হইতে উদ্ধৃত করিরা দেখাইক়্াছি যে, 
“সেই এই কালিদাস" এই বাক্যের মধ্য হইতে কালিদাসের প্রথম 
বয়সের মূর্খতা, এবং দ্বিতীর বয়সের কবিতা-শত্তি বাদ দির যেমন 
কালিদাসের পরিবর্তে থালিদাস পাওয়! যায়, তেমনি জীবের মধ্য 
হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে এ্রশী শক্তি বাদ দিয়া বাহ! 
পাওয়া যাক্স তাহাই জীব-্রক্গের নিগুণ একত্ব। পাঠক যদি ধৈর্য্য 
ধরিয়া গন্তব্য পথে আমাদের সহিত শেষ পর্যন্ত চলেন তবে দেখিতে 
পাইবেন বে, জীবেশ্বরের এই যে নিগুপ একত্ব ইহা ঈশ্বরের সমগ্র 
একত্বের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি করিতেছে । দেখিতে 
পাইবেন যে, একূপ নিগুণ একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান 
যাত্র, তা বই ভাহা সাধকের চরম গম্যস্থান হইতে পারে 
না। এখন আমরা তাহাকে সর্ব, প্রথমে জীবত্রক্ষের এ্রক্য 
স্থানট পঞ্চদশী যেব্ূপ পরিফ্ষার করিয়া ভাডিয়া বলিয়াছেন 
তাহা দেখাইব, তাহার পরে পাতগ্রলের যোৌগশান্ত্র 'জীবেশ্বরের মধ্যে 
দেরূপ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা দেখাইব। তাহার 
পরে তত্তদ্বিষস্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার 
করিব। 

সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিক্ষার চুম্বক ছবি কোঁথায্প পাও! 
যাব, এ কথা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি 
মুক্তক্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশীর প্রথম 
অধ্যায়ে অদ্বৈভতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ স্ন্দর দাঁরনিক বিবেক- 
প্রণালী অন্গুদারে সংস্থাপিত হ্ইয়াছেঃ তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য 
দেখিলে আপনার! আশমর্ঘযান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণাণী আর 
কিছু না-ইংরাঁজিতে যাহাকে .বলে 0:9855 ০? ৪)0013805 1 পঞ্চ- 
দশী প্রথমে জ্ঞানের ক্্ধ্যকান্ত মণিকে মাজিয়া ঘনিয়া পরিফার' করিয়া 
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তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইয়। তুলিয়াছেন? তাঁহার পরে দেই 
জ্যোতিকে সূর্য্য এব কুর্ধ্যকাস্ত মণির_পরমাত্মা এবং জীবাক্মার 
খ্কাস্থান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন । জীবের দেই ষে "থআস্ম- 
জ্যোতি তাহা কি। পঞ্চদশী বলিতেছেন--“সন্বিৎ। । সপ্থিৎ শবের 
ঠিক্‌ অর্থ ষদি পাঠক জানিতে চা'ন তবে তাহা আর কিছু না. 
ইংরাজিতে যাহাকে বলে 001050108509551 যদ্দি বল “কোথা 
হইতে পাইলে ?” বে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সম্থিতের 
এ অর্থট উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। লাটিন ভাষার যাহার নাম 
9০. সংস্কৃত ভাবায় তাহার নাম সং। 0০০৮, উপনগ্গের ইংরাজি 
অন্বাদ 16 কিম্বা $০290)6৮ ৮110) সং উপনর্গের বাঙ্গাল! 
অন্থবাদ সব সহিতে মিলিয়া) তাহার সাক্ষী -বেদের একস্থানে আছ 
পনশ্বদধবং এবং বেদ-ভাব্যে উহার অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, 
“দহ বদত+ অর্থাৎ "সকলে মিলির এক সঙ্গে বল+। সমষ্টি-বন্ধন বলিতে 
বুঝায় সংঅষ্টি-বন্ধন, সমস্ত এক সঙ্গে জড়ে| করিয়। আঁটি বাঁধ । সমা 
হার বলিতে বুঝায় সং-আহরণ একত্র করিয়। আনা-সমস্ত কুড়াইয়া 
একত্রে জড়ো করা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে ৯0101001008 00) 1 
সম্যক্রূপে কিনা 99209/9119051%615- এখানেও সং এবং 
9০0. এ ছুই উপসর্গের অর্থের মিল রহিয়াছে। একদিকে সং 
এবং ০০০৮ আর এক দিকে বিদ্যা এবং 901০০০০  - প্রথম ছুটার 
মধ্যে যেমন অর্থ-সাদৃশ্য, শেষছটার মধ্যে অর্থ-সাদৃশ্য তাহা 
অপেক্ষা কেনো অংশে নান নহে। ০০৪-পুর্কক 301011993 
যা আর, সং পূর্বক বিদ্যাও তাঁএকই | আমার সঙ্গে এত 
দূর আসিক্া এখন-আর এ কথ! বলিও না যে, 9০73019835953 এবং 
সন্ষিৎ বলিত্বে+একই অর্থ বুঝায় না__কিনারান্ন আসিয়া নৌকা-ডুবি 
করিও না। তান্তদি কর তবে আরেকটি কথা বলি শ্রবণ কর ;_ 
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কোনো বাক্তি মৃক্ গেলে আমরা নিতান্ত অর্ধচীনের মতে। বলি যে, 
এ ব্যক্তির চেতন নাই$ কিন্ত একজন প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য সেরূপ 
স্থলে ধলেন “এ ব্যক্তির সংজ্ঞা নাই”, আবার, একজন নবীন 
ইতরাজিজ্ঞ ডাক্তার বলেন “এব্যক্তির ০005010897998 নাই।” 
এস্থলে প্রবীণ এবং নবীন - বুদ্ধ এবং অবুদ্ধ -উত্তয়োর্বচনং গ্রাহাং। 
অতএব সংজ্ঞা এবং ০০৪০1045659. এ ছুই শবের অর্থ একই তাহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই বে, জ্ঞা-ধাতুর অর্থও 
জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা _সংজ্ঞাও যা সম্িৎও তাঁ_একই )- 
প্রভেদ কেবল এই ঘে, সংভ্ঞাশব্দ সাহিত্য-মহলে বেশী প্রচলিত _ 
সদ্ধিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত। 

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার [2101)- 
1০7) 00775010051০৯৭-শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর 
গ্রন্থকার সন্িৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 17%1011- 
6০ বলিতেছেন _ 

7) 0015120 &০017)৮01)9819155 507৮৪৮00106 00908] 0119 
1017801)7 1(1)050 778 1] 89৪. & 90271750009 95370618] 919- 
7597700৮7088110 01157000097 006 119095987 000.016190. 
শা1)5 9101000569৮ 00701179018 ০017010140048- আছ 008 100- 
1০19 095 ৪১০৪৮ ০৮219. 25211290 28. 00911017902, 000 
0) 90500919180 9৮ 110015৩ 11987)09981 0৮ 100৮০ ০ 
100007 &. 01790000908] 919607057৩9 0081 ০০৮৪০০09099 
7007 09 ০০21105750 00 কথ [06900011100 0৮ ঢভ9 06 সা01 
100 51090)01000১ 1856 058593 0 ০ 21০] 15 09006790 
7801৩ ইহার কিছু পরেই বলিত্তেছেন-_- -৭ 

1) [170] আছ ৮059 ১৪৮ ন্‌ 16758 পা 
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৩, 1০0৮ 1000ম 009৮1 0991১--1500 1 ৭805716,] 1000961580 
619৮ 10551751000 150919046, 003 0501176, 006 05579, 
7৩. 70095891৩ ০০] 8709৮ ৮১৪ 0900161০006 ১9195 15000, 
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0১৪৮ [ 093109..170011600 এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য 
ক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সর্ষে একই অভিন্ন 
জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া, থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী 
বলিতেছেন 
প্শবস্পর্শাদয়ো! বেছ্ধা! বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌ 
ততো বিভক্তা তৎসদ্ষিৎ এককপ্যাক্স তিদ্যতে 1» 
শব্দ-স্পর্শান্ি জ্ঞের বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকাঁলে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বার! 
বিবিজ্ঞ) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা! ০0050088098 
তাহা একরপতা প্রযুক্ত অভিন্ন । সে দিন আমার একজন বন্ধু 
আমার কৃত ততো এবং তৎ এই ছুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ 
প্রকাশ করাতে আমি টীক1 হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি এ 
ছুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয্বাছিপাম টাকায় অবিকল তাহাই 
লিখিত রহিয়াছে ; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ 
হইল আরঞ্জঞক দিকে তেমনি ছুঃথ হইল )--ছুখের কারণ এই 
ফে,, এমন বিসণ টাকা সত্বেও পুখির উৎকৃষ্ট মুল বচনগুলির 
অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রক্কত তাঁৎপর্য)টি তাহাদের 
চক্ষু এড়াইয়ু্যায়্। আমি যে, শ্রী ছুটা শব্দ প্রথম দেখিব। মাত্রই 
ও-ছুটার ঠিক্‌ অর্ধু ধরিতে পারিয়াছিলাঁম তাহা কিছুই আশ্চর্যের 
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* 
বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, %015519, বলির যে একটা 
দার্শনিক প্রণালী আছে তাহ! তৎপুর্বে আমার জানা ছিল, আৰ 
তাহা জানা বড় যে একট! বেশী বিগ্যার কার্ধা তাহাও নহে-- 
বার-কত ধাহারা ইংরাজি-দর্শনের পাত উন্টাইয়াছেন তীহারাই তাহা 
জানেন। টাকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে “ততো! বিভক্ত” কিন! 
পতেভ্যো বিভক্ত” সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত! ততঃ শব্দের অর্থ 
তম্মাৎও হয় আর তেভ্যঃও হয়__এখানে ততঃ শবের অর্থ তেভ্যঃ 
কিনা সেই সকল বিষয় হইতে। “তৎসম্থিৎ” ইহার অর্থ ফন্‌ 
করিয়া পাঠক মনে করেন যে, সেই সম্বিৎ; কিন্ত টাকাতে স্পষ্টই 
লেখা রহিয়াছে তৎ্সঘ্িৎ কিনা “তেষাং শব্দাদীনাং সম্থিৎ” সেই 
শব্দাদির সৃম্থিৎ ০003010130985 0? (1)0959 99038010039 0% 8০800 &০। 
বিভক্ত শব্দের অর্থ টাকায় এইরূপ আছে যে, “বুদ্ধ বিবেচিত1” 
অর্থাৎ বুদি দ্বারা বিবিক্ত ৪7.215890 ৮ 609 90957682010 3 
17197516০ছ প্রভৃতি যাহাঁকে বলেন 01800৫1780099 7১8৮ 006 ৪90৮১ 
৭9৫1 অতএব পঞ্চ দশীর এ শ্লোকের অর্থ কিয্ৎপুর্ব্বে আমি যাহা 
বলিয়াছি তাহা তাহার অবিকল অনুবাঁদ। তাহা আর-একবার বলি 
শ্রবণ করুন। “শবাম্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ” শবম্পর্শাদি বেছ্য বিষয় সরল 
অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 5998৮998) “বৈচিত্র্যাজ্জাগরে 
পৃথক্‌” বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্‌ পৃথক্‌। ততো! বিভক্তা 
তৎ সন্ধিং” সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ 7796070) এমন 
যে সেই সকল বিষয়ের সন্থিৎ ০08901935953 9৫ 0105975085085, 
“উ্রকরপ্যান্ন ভিছ্াতে” তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন! এইথ$নে 
বিবেচনা-পদ্ধতির বা বিবেক-পদ্ধতির হস্ত দেখা যাইতেছে --ইংরাঁজিতে 
যাহাকে বলে 20721555| যেমন বালির সঙ্গে চিনি মিশ্বিত থাকিলে 
পিপীলিকা বালি হইতে চিনি পৃক্‌ করিয়া জয়, তেমনি সম্ষিৎ 
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(০০8০1১88৩১৯) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকিলেও 
আমরা তাহাকে সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া! দেখিতে পারি। 
পিপীণিকা মন্ত্র-গুণে কিছু-আর বালি হইতে চিনি বিবক্ত করে না__ 
চিনির আঘ্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তাহাকে বালি হইতে বিবিক্ত করে। 
আমরা কি লক্ষণ দৃষ্টে সন্থিংকে তাহার শবম্পর্শাদি উপরাগ-সকল 
হইতে বিবিজ্ত করি? পঞ্চদণী বলিতেছেন প্্রকরূপ্যাৎ* একরপত! 
দৃষ্টে। ধিষয়-নকল অনেকরূপ-_নগ্বিৎ একরূপা। বাহ-বিষয়-সক- 
লের নানা জাতীর বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, নানাজাভীয় স্পর্শ, ইত্যাদি 
প্রকার নানা লক্ষণ) কিন্তু সম্িতের লক্ষণ একটিমাত্র ;_কি? না 
সাক্ষিত্ব। ইহা ভিন্ন সম্িতের দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একটা কলের 
পুতুল উঠিতেছে, বসিতেছে, শুইতেছে, বেড়াইতেছে, সবই করিতেছে 
অথচ দে তাহার কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, বসি, দাড়াই, 
কথা কই, ধাহা করি-_তাহারই সঙ্কে একটা সাক্ষী লাগিয়া রহি- 
মাছে)-কে? না সপ্থিৎ 98301008093 আমাদের মনের সমস্ত. 
ব্যাপারের সঙ্গে ঘি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া না থাকিত তবে 
আমরা এক সময়ে যাহা ভাবি বা করিবা বলি তাহা অন্য সময়ে 
আমাদের ন্মরণে উদ্বোধিত হইতে পারিত না। সম্দিতের সেই এক- 
মাত্র সাক্ষি তা-লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎথকালে আমরা সব্ষিৎকে ইচ্ছা দ্বেষ 
প্রধত্ব সখ দুঃখ এন্দড্রিয়ক উপরাগ অর্থাৎ 9905001-, এই সকল নান! 
বিষয়ের সংশ্লেষ" হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ 
করিতে পানর" তাহার পরে পঞ্চদশী বপিতেছেন “তথা স্বপ্রেগ স্বপ্ন 
কালেও সেইরূপ। “অত্র বেদ্যন্ত ন স্থিরং জাগরে স্থিরং” এখাঁনে 
কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্র-কালে) বেছ্ধ বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবস্থিত, 
জাগ্রৎ কালে স্থির কিনা সুব্যবস্থিত। “তত্তেদোইতস্তয়োঃ” স্বপ্ন 
কাল এবং জাখ্ংকাল ছুয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত এইরূপ প্রভেদ। 
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পনশ্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে” উভয় কালের সাক্ষীরূপা যে সন্বিৎ তাহা 
একই অভিন্ন। পঞ্চদশীর এই কথাটির প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় 
তবে তাহা এই যে, স্বপ্র-কালের এবং জাগ্রতৎকালের সাক্ষীরূপ। 
সন্বিৎ যদি একই না হইত, তবে নিদ্রাভঙ্গের সমর নিদ্রাবস্থার কোনো 
্বপ্নবৃত্তাস্ত কাহারো স্মরণে আবিভূতি হইত্বে পারিত না। তাহার 
পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন “ন্ৃপ্তোখিতস্য সৌধুপ্ততমোবোৌধো ভবেৎ 
স্বৃতিঃ” সথপ্তোখিত ব্যক্তির স্থৃভিতে সুযুণ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার 
বোধ আবিভূ্তি হয়__অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম 
না এইরূপ স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ? না “সাঁচাঁববুদ্ধবিষয়1” অব- 
বুদ্ধবিষয়1--জ্ঞ।ত-পূর্বাবিষয়া। জ্ঞাতপুর্রব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপুর্ব 
বিষয়.কথনে! স্থৃতির বিষয় হইতে পারে না। কমলা নেবুর গাছ 
দেখিবার সময় দর্শকের জ্ঞানে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিল 
বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার স্মরণে আবিভূতি হয়, তেমনি 
্ষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না” এই জ্ঞানটি সুপ্ত ব্যক্তির 
অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগিতেছিল বলিক়্াই পরে তাহার স্মরণ 
হয় যেনিভ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিত্তেছিলাম না । “অববুদ্ধং তৎ 
তদা ততঃ” অতএব ুষুণ্ি-কাঁলে “আমি কিছুই জানিতেছি ন1” 
এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্তমান ছিল ইহ! 
অস্বীকার করিতে পারা! যায় না। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত এই প্রমাণটির 
তাৎপর্য শুধু এই বে, কুুপ্তি-কালে সন্বিৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত 
থাকে বলিয়া তাহা যে তখন নাই এরূপ বল যুদ্তিসিদ্ধ নহে। 
কেননা সমস্ত মনোবৃত্তির সাক্ষী রূপা একমাত্র সম্িৎ যদি স্থযুপ্ডির 
সময় বান্তবিকই না থাকিত তাহা হইলে তাহা স্মযুণ্তির পূর্বকাল 
হইতে বর্তমান-কাল পর্য্যন্ত অন্তঃনলিলা সরস্বতী নদীর.ন্যায় নির- 
বচ্ছির ধারাক়্ চলিয়া আদিতে পারিত না। তাহা হইলে পুর্ব দিনের 
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সপ্বিৎ পরদিনে আমিতে না আসিতেই সুষুপ্তিরূপ দক্গ্যর হস্তে নিহপ্ত 
হইত। যখন তাহা নিহত হয় নাই, তখন তাহা অবশ্তই সুষুপ্তির আব- 
রণের অভ্যন্তরে বর্তমান ছিল যখন বর্তমান ছিল, তখন অবশ্ত সাক্ষি- 
রূপেই বর্তমান ছিল_ কেননা! লবণের যেন লবণত্ব -সপ্বিতের তেমনি 
সার্িত্বই আদি অন্ত এবং মধ্য। আমি যদদি প্রথম দিন কলিকাতা 
হইতে রওনা হয়! তৃতীয় দিনে কাঁশীতে উপনীত হই তবে তাহা- 
তেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বিতীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম । তেমনি, 
একই অভিন্ন সাক্ষীরূপা স্বিৎ যখন কালিকের দিন হইতে আজি. 
কের দিনে উপনীত হইয়াছে, তথন সমন্ত মাঝের পথে তাহা! বর্তমান 
ছিল ইহা! কেহই অস্বকোর করিতে পাঁরেন না) বর্তমান যখন ছিল 
--তথন সাক্ষীরূপেই বর্তনীন ছিল) কেন না অপাক্ষী সন্বিৎও যা_ 
অমিষ্ট মধুও তা, আর,-সোগার পাথর বাটাও তা-_একই। তাহার 
পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন “সবোধো বিষয়াত্তিন্নো ন বোধাৎ” সেই 
যে স্যুপ্তি-কালীন অজ্ঞান-অন্ধকার-বোধ তাহা অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ 
বিষয় হইতেই ভিন্ন, তা বই বোধ বোধ-হইতে ভিন্ন নহে _সম্বিৎ 
সপ্বিৎহইতে ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে, জাগ্রৎ কালের 
সুব্যবস্থিত বিষয়-সকলের সাক্ষীরূপা সম্থিৎ, স্বপ্র-কালের অব্যবস্থিত 
বিষয় সকলের সাক্ষিরূপা সন্বিৎ, এবং স্থযুপ্তি-কাঁলের অজ্ঞানান্ধকারের 
সাক্ষীরূপা সন্িৎ_-তিন বিভিন্ন সম্থিৎ নহে কিন্তু একই অভিন্ন সম্থিৎ। 
তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন__ 
ঞ্াবং স্থানত্রয়েহপ্যেক! সন্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে !” 

. এইরূপ দেখ! যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন একদিনের জাগ্রৎ 
স্বপ্ন এবং স্বযুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহ! দিনাত্তরেরও 
সাক্ষী । আহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন 
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“মাসাবযুগকক্পেবু গতাগম্যেঘনেকধা 
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সন্বিদেষ। স্বয়স্্র ভা ॥” 


মান বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, তাহাঁর মধ্যে একা 
কেবল স্বয়হ্্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অন্তও হয় না। ইহার পরেই 
বণিতেছেন “ইয়ং আত্ম” এই মন্বিৎংই আত্মা। পঞ্চদশীর এই কথাটি. 
চ1০7116০0 বলিতে বণিতে রহিয়৷ গরিয়াছেন। [18011607 বলিতে- 
ছেন_ | 
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2985 [7870190 এইরূপ সম্বিথকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছুর সাধারণ 
ভিত্তিযুল জানিয়াও সাহন করিয়া, এরূপ কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন 
নাই যে, সম্থিংই আত্ম। প্রত্যুত তিনি বণিয়াছেন যে _. 
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0791910:0 83107১9393 & 90৮09০৮ 10. %11)101) 161017৩6977 
৪11099395 $0109 (10105 6০6 ি:6013010079,-5012390)10 026 
10015505 105616 2 ০36709। কিন্তু পঞ্চদশী বলিতেছেন যে» 
সেই থে 80759010109 00৮ 5 907501908, সেট? 091550$00813993 16 
86], সেটা সপ্িৎ স্বয়ং। 
পঞ্চ নী 7:0011800এর নায় সম্িৎকে আত্মার পরিবর্তনশীল অবভাস 
মাত্র, 0797017920।-মাত্র, বলেন নাই £--পঞ্চদণী সঙ্ষিংকে অপরি- 
বর্তনীয় সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । পঞ্চদশী বলিতেছেন 
“্মাসাব্বযুগকরেষু গতাগম্যেষনেকধা! 
নোদেতি নাস্তমেত্যেক1 সন্বিদেষা স্বয়ংপ্রভ1 1১2 

মাস বৎসর যুগ কল্প বভুধা গতার়াত করিতেছে, একাকী কেবল 
শ্বয়ংপ্রভ। সন্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। স্বয়ংপ্রভা শবের 
অর্থকি? তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন। দীপালোক যেমন 
আলোক তে! আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনার আলোকে আপনি 
আলোকিত অথবা যাহা একই কথখ।-_-আপনার আগনি আলোক: 
গ্িতা) এইরূপ, যেমন তাহা আলোক, আলোকিত এবং আলো- 
কয়িতা তিনই একাধারে ; তেমনি, সম্বিৎ_জ্ঞান তে। আছেই, ত1 
ছাড়া তাহা আপনি আপনার জ্ঞাত -আপনি আপনার জ্ঞাত| -- 
কেননা সন্বিৎআপনার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না--সন্বিৎ সর্বদাই 
আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজমান; সন্ধিৎ স্ব্ম্প্রভা। মুখে বলিতেছি 
আত্মা, মন্জ ভাবিতেছি জড়পিণডের ন্যায় একট] অজ্ঞান-পদার্থ অথবা 
স্মাকর্ষণ-শক্কির ন্যায় একটা অন্ধ শক্তি এরূপ ইতস্তত-ভাব আমাদের 
দেশীয় পুরাতন দর্শনকারদিগের ত্রিসীমার মধ্যে ঘেঁসিতে পাইত ন1। 
সাজানো না কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিতেন না। ভাবি- 
বার সময় তীম্মরা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব দিক্‌ 
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অনীচীন-ক্ূপে ভাবিতেন ; আর, প্রকাশ করিয়]? বলিবার সময় 
তাহারা তাহাদের মনোগ্ত অভিপ্রান্ধ স্পষ্টাপষ্টি অপক্কোচে বলিতেন ১ 
লোকে কে কি ভাবিবে-কে কি বলিবে-তাহীর কোনো তন্কা 
ববাখিতেন না। িনি নিরীশ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত কলিয়া 
দিলেন “ঈশ্বরানিদ্ধেঃ” ঈশ্বরের প্রমাণ নাই ) 1] পর্যন্ত এরূপ 
তীর কথ! বলিতে সাহস করেন নাই।* যিনি অদ্বৈতবাঁদী তিনি 
একেবারেই সপ্তমে চড়িয়! উঠিয়া! বলিলেন “সোহহং*্--অন্মান দর্শন- 
কারদ্িগের প্রপিতামহ 97০০2 এরূপ কথা বলিতে সাহস করা 
দূরে খাকুক্‌্--ওরূপ কথা সহদা কাহারো মুখে শুনিলে নিশ্চয়ই 
তাহার চক্ষু স্থির হইয়া ষাইত! আপনারা শুনিলে অবাক্‌ হইবেন 
বে, গৌতমের প্রণীত স্তায়-শাস্ত্রের গোড়াতেই দেবতা-বন্দনা হচ্চে 
পশু নমঃ প্রমাণায়” প্রমাণকে নমস্কার করি। একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত- 
দিগের কিছুই অনাধ্য নাই, তাহারা হয় তে বলিবেন যে “গ্রমাথায়” 
অর্থাৎ বাহার প্রক্ষ্টর্ূপে মান আছে তশ্মৈ_অর্থাৎ কিনা ধাহাকে 
সকলের আগে বন্দনা করা হয় তশ্মৈ-_অর্থাৎ কিনা গণেশায়। নমঃ 
প্রমাণায় কিন! নমো গণেশায়! সে কথ! যা,ক্‌! [8011600বলিয়াছেন 
0১70109799৪জ্ঞান ভাঁব এবং ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ভিত্তিমূল বটে 
__কিন্তু-ইতাণি; কিন্ত পাতঞ্জলের গ্রন্থ মধ্যে এই যে একটি স্ত্র আছে 
“শব্বজ্ঞানান্ত্রপাতী বস্ত-শুন্যো বিকল্পঃ” 
ইহার মধ্য বটেও নাই কিন্তুও নাই । উহার অর্থ এই 7 শব্দ, 
উচ্চারণের পিছনে পিছনে যে এক প্রকার অর্থশূন্য, জ্ঞান-উদ্বোধিত 
হয় তাহারই নাম বিকল্প। সে কিরূপ? টাকাকার ভোজরাজ 
বলিতেছেন প্যথী পুরুষসা চৈতন্ং স্বরূপং ইত্যত্র দেবদত্বম্য 
কম্বল ইতিব্ৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে যোহধ্যবপিতো ভেদস্তমিহা- 
বিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ততেহধ্যবপাধ্ঃ) * বস্তত্স্ত ৈতন্যমেব 
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পুরষঃ ৮ না বেমন, চৈতন্য পুরুধের স্বরূপ-লক্ষণ' এই কথাতে দেব 
দত্তের ক্ধলের ন্যায় পুরুষের মধ এবং চৈতগ্চের মবো মিদা! 
একটা ভেদ আরোপিত হুর $--বাস্তবিক চৈতন্তই পুর্ন । ইহার তং" 
পথ্য এই যে, 'দেবদত্তের কল” বলিলে যেঘন দেবদন্ত ম্গুযা এবং 
তাহার গায়ের কম্বল একটা স্বতন্ধ পদার্থ, এইরূপ বুঝার, তেন 
“আম্মার চৈতন্য” এন্ধপ বপিলে বুঝার বে, আয্মা বেন চৈতন্য হইতে 
স্বতন্বআর একটা কিছু । কিন্তু বাস্তবিক এই মে, চৈশগ্তই আনম! । 
পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সন্ধিৎ, বোগশাস্তে তাহা প্রভ্যক্‌ চেতনা 
অথব। দৃক্শাক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । প্রত্যক্‌ চেতনা শব্দের অর্থ 
টাকাতে ঘেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ভাহা এই £__ 

পবিষয়প্রাতিকৃল্যেন স্বাস্তঃকরপাভিসুখমঞ্চতি যা চেতনা দুক্শক্তিঃ 
সা প্রত্যক্চেতনা” বিষয়ের প্রতিকূলে অন্তঃকরণের অন্ভিদুখে 
যাহার গতি, এমন যে চেতনা কিনা দৃকৃশক্তি কিনা জ্ঞান-শক্তি বা 
থাঁশভতি, তাহাই প্রত্যক্‌ চেতন1। প্রত্যক্‌ শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ 
অন্তমুর্বী, ইংরাজি অন্থ্বাদ ৪/৮/০০6০। ইউরোপীর দর্শনের 
$1]০০৮৮০ এবং ০১০০০ শব্দ-যুগলের অবিকল সংস্কৃত গরতিশন্দ 
যদি আপনাদের কাহারো কখনো আবশ্যক হয়_তবে ৯১06০61৮0- 
এর হলে প্রত্যক্‌ অথবা প্রতাচীন শব্দ এবং 91319০6%০-এর স্থলে 
পরাক্‌ অথবা পরাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন-_. 
তাহাতে অভিপ্রেত অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। পঞ্চজণী 
এই প্রত্যক্‌ চেতনাকে--সন্বিৎকে__লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “ইস্পং 
আত্মা” ইন্গিই আম্মা। প্রত্যক্‌ চেতনা অথবা দুক্শক্তিই আঞ্সা, 
এই কথার নিগুঢ় তাৎপর্ধ্যট ইংরাজি ভাষায় অতীব সহজে এক কথার 
ব্যক্ত করা বাইতে পারে,-দে কথা এই যে, আতা 1528) 
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শান্্রোজজ প্রত্যক্‌ চেতনা অথবা দৃক্শক্তিও বা, আর, পঞ্চদশীর 
সম্বিংও তাই, একই । পঞ্চদশী বলিতেছেন 
“ইয়মায্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং ষতঃ 
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ 

এই যে সম্বিতরূপী--সাক্ষীরূপী__ আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ 
যেহেতু ইনি পরম প্রেমাম্পর। আত্মা যে আপনি আপনার প্রেমা” 
স্পদ তাহার প্রমাণ কি ? না “ম! ন ভূবং হি ভূয়্াসং ইতি প্রেমাক্মনী- 
ক্ষাতে” “আমি না হই” ইহা কাহারো ইচ্ছা নহে "আমি হই” 
ইহা। সকলেরই ইচ্ছা-_ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা আপনি 
আপনার প্রেমাম্পদ। আত্ম শুধু যে আপনার প্রেমাস্পদ তাহা 
নহে--আত্মা আগনার পরম প্রেমাম্পদ। কিসে জানিলে? পঞ্চদশী 
বলিতেছেন “তৎপ্রেমাত্মার্থমন্ত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি অতস্তৎ পরম 
সে প্রেম আপনার জন্য অন্যেতে সঞ্চারিত হয়--অন্যের জন্য আপ- 
নাতে সঞ্চারিত হয় না_-এই জন্য তাহা পরম শব্ষের বাচ্য। পঞ্চ- 
দ্বশীর এই কথাটির কিঞ্চিৎ টাকা আবশ্যক । আমাদের প্রতি্ননের 
আপনার শরীরের প্রতি অথবা বিষন্-বিভবের প্রতি অথবা মান 
সন্ত্রমের প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য হইলেই তাহাকে 
আমরা বলি স্বার্থপরতা । কিন্ত এখানে সেরূপ গৌণ আত্মগ্রীতির 
কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আাত্মপ্রীতির কথা হইতেছে । আপ- 
নার সিদ্ধকের টাকীকে অথবা আপনার উদরকে ধিনি আত্ম-তুল্য 
দেখেন--দেই টাকাকে বা উদরকে ভালবাসাই তাহার আত্মপ্রীতি ১ 
সেন্ূগ আত্মপ্রীতির কথা এখানে হইতেছে ন1) সন্বিৎ-রূপী আত্মার 
যে আপনার প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে আত্মপ্রেম বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে। টাকা কড়ি লইফ়্াই, মানাভিমান লইয়াই, 
মহষ্যে মনৃষ্য অমিল হয়; কিনতু বিশুদ্ধ চেতন লইয়া কাহারো সহিত 


ঢা 


কাহারো অমিল হয় না। অমিল দুরে থাকুকৃ-_বিশুদ্ধ চেতনার আপ- 
নার প্রতি আপনার তালবাসার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি ভাল 
বাধা সম্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা আপনি আপনার পরম 
প্রেমাস্পদ এই কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়! পঞ্চদশী তাঁহার 
পরেই বলিতেছেন “তেন পরমানন্দতাত্মনঃ” তাহাতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ কথাটির তাৎপর্য আর একটু 
স্পষ্ট করিয়া তাঙিয়া বলা উচিত ছিল। যাহা পরম প্রেমাস্পদ 
তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? দেবদত্ত আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও 
এরূপ হওয়া! কিছুই বিচিত্র নহে যে, দেবদত্ত বিষাদে ভ্রিয়মান। মানি- 
লাম যে. আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাম্পদ কিন্তু তাহা 
হইতেই কিছু আর এটা আসিতেছে না! যে, আত্মা পরম আনন্দ- 
স্বরূপ। এস্থলটিতে পঞ্চদশীর হইয়া আমাকে কিঞ্চিত ওকালতি 
করিতে হইল। তুমি যদি আমার পরম প্রেমাম্পদ হও, আর, তোমাকে 
যদি আমি নিকটে পাই তবে অবশ্তই আমার আনন্দ হইবে। আত্মা 
যেমন আপনাকে আপনি সর্ধাপেশ্গা ভালবাসে, তেমনি আপনি 
আপনার সর্বাপেক্ষা নিকটতম। তবেই দীড়াইতেছে যে, সর্বাপেক্ষা 
প্রেমাম্পদ বন্ধুর নিকটতম সহবাসে যেক্প পরম আনন্দ হয়--আত্মা! 
কখনই সে আনন্দে বঞ্চিত হইতে পারে না।॥ তাহার পরে পঞ্চদশী 
ৰলিতেছেন-- 

“ইখং স্টিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধং পরব্রহ্ম তয়োট্চক্যং 
শ্রতান্তেষুধুদিন্ততে ॥” এইকপ. যুক্তিদ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, 
আত্মা সৎ চিৎ এবং পরমানন্দ ; আত্মা যে সৎ তাহা পুর্বে প্রদর্শিত - 
হইর়াছে; দেখানো হইন়্াছে যে» “মাসাবযুগকল্পেষু গতাগম্যে্নেকধা 
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা! সম্থিদেষা স্বরস্প্রভা ॥” মাস বৎসর যুগ 
কর "বহুধা* গৃতায়াউ করিতেছে -এক কেবল শ্বয়ন্্রভা সপ্ধিৎ 
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উদর ও হয় না অপ্তও হর না। সম্বিৎ অপরিবর্তনীয় সত্য, আর 
অপর্রিবর্তনীর় সত্য বলির! তাহা সৎশব্দের বাচ্য। দেখানো। 
হইর।ছে বে, সৃম্বিং জাগ্রত স্বপ্র এবং স্ুষুপ্ত তিন অবস্থার বিভিন্ন 
বিষয়ের সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া থাকে। সম্থিৎ যেমন 
সং তেমনি চিৎ। আর, কিরৎপুর্বে দেখানে। হইয়াছে যে, সম্থিৎই 
আত্মা, আর সেই আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পর্দ অতএব 
পরুম আননন্বর্ূপ। আত্মা যেমন সঙ» তেমনি চি. তেমনি পরম 
আনন স্বরূপ। ত্রঙ্গও সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের এক্য বেদাপ্তে 
উপরিষ্ট হ্ইয়াছে। পঞ্চদশী অতঃপর যাহা বলিতেছেন তাহার 
তাৎপর্য এই যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ইহাও 
সত্য, আর, আপনি আপনার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ইহাও সত্য» 
কিন্ত নিকটবর্তী হইলেও তাহা! আপনার নিকটে অপ্রকাঁশ থাকিতে 
সারে; অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকটবর্তী হইয়।ও 
নিকটরর্তী নহে। কাজেই সে অবস্থায়--অপ্রকাশ অবস্থার__- 
আত্মার আনন্দ স্্তি পাইতে পারে না। মনে কর যে, আমীর 
বাড়ির ভিত্তিগূলে রত্বের খনি রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহ! 
অগ্রকাশ। ভাহা! আমার নিকটে প্রকাশ পাইলে আমার আনন্দের 


দা থাকিত মা) কিন্ত এখন আমি সে আনন্দে বঞ্চিত। একদিকে 
দেখা ঘার থে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে আত্ম! কিছু না কিছু প্রকাশ 
পাইতেছে, তাই কেহই এব্প ইচ্ছা করে ন! যে, আমি যেন না থাকি, 
গ্রত্যুত ঘকলেই শ্রইরূপ ইচ্ছা। করে যে, আমি বেন থা । আর 
একদিকে দেখা বায় বে, আত্ম! যদি মন্ুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় 
প্রকাশ পাইভ ভবে তাহার বিষয়-্পৃহা থাকিত না। কোহিস্থুর হস্তে 
পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াপা হর়। পরম আনন্দ হস্তেম্পাইলে কে 
গর আনান প্রর়াসী হয় 2 মঙ্গযোর নিকট আকা দণপূর্ণ প্রকাশ 
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পাইলে মন্ুধ্য তাহাঁরই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত-_বিষয়-স্পৃহা 
তাহার মনের চৌকাট ভিাইতে পারিত ন1। কিন্ত মনুষ্য ছুই নৌকার 
পা দিয়া রহিয়াছে আত্মা তাহার পরম প্রেমাম্প্দ অথচ তাহার বিষর- 
স্পৃহা ভরপুর। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, আত্ম! মন্ুয্যের নিকটে 
প্রকাশ পাইয়া ও প্রকাশ পাইতেছে না। পঞ্চরশী তাই, বলিতেছেন 


“অভাণে ন পরং প্রেম ভাগে ন বিষয়স্পৃহী। 
অতো ভাণেপ্যভাতাসৌ পরমানন্বতাত্মনঃ ॥ 


“অভাণে” অর্থাৎ অপ্রকাশে “ন পরং প্রেম” পরম প্রেম হইতে 
গারে না) “ভাগে” প্রকাশে “ন বিষয়ম্পৃহা” বিষয়ের প্রতি স্পৃহা 
হইতে পারে না। কিন্ত মন্ুষযের ছুইই আছে )--যাহা কেবল প্রকাশ 
পক্ষেই সম্তবে তাহাও আছে--আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে? 
আর, যাহ কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাঁও আছে--বিষয়ের 
প্রতি যথেষ্ট স্পৃহা আছে 

“অতে। ভাণে২প্যভাতাদৌ পরমানন্দতা স্বনঃ 1৮ 
অতএব আত্মার পরমানন্দতা মন্গুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও 
প্রকাশ পাইতেছে না। সেকিরূপ? পঞ্চদশী বলিতেছেন 


পঅধ্যেতৃবর্মধ্যস্থপুত্রাধায়নশব্বৎ 

ভাগেইপ্যভাণং ভাপদ্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥” 
নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র যখন বেদ-পাঠ করিতেছে, 
তখন সেইঞ্খমবেত পাঠধবনির সঙ্জে আমার পুত্রের ক্ধধবনিও আমার 
কর্ণকুহবে প্রধেশ করিতেছে । এ অবস্থাক্স আমার পুনের কগধ্বনি 
আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভুল নাই কিন্তু কোন্‌ ধ্বনিটি আমার 
পুত্রের কণ্ঠপভিস্থত তাহা ঠিক্‌ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেই 
হইতেছে যে, আন্ধার সেই পুত্রের কৃঠধ্বনি আমার শ্রবপেক্দিয়ে প্রকাশ 
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পাইক্সাও প্রকাশ পাইতেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না পাই- 
বার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন 


“ভাখেহপ্যভীণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে 7৮ 
ভীঁণেহপ্যভাণং অর্থাৎ প্রকাশেও অপ্রকাশ “ভাণন্য প্রতিবন্ধেন 
যুজ্যতে” প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্তই সম্ভবে। একেবারেই ন। 
থাকা স্বতন্ত্র, আর, প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ শত না পাওয়া স্বতন্ত্র । 
মনে কর সমান বলবান্‌ ছুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাঁহা- 
কেও নড়াইতে পারিতেছে না। নড়াইতে পারাই বলের লক্ষণ 
ন্ভাহাতে আর সন্দেহ মা নাই ১ কিন্তু তাহা বলিয়া! এ কথা কেহ 
বলিতে পাবেন ন! যে, ছুই জনের কেহই যখন কাহাকেও নড়াইতে 
পারিতেছে না, তখন উভয়ের কাহারো! শরীরে একবিন্দুও বল নাই। 
প্র্কত কথ! এই যে, ছুই জনেরই শরীরে প্রভূত বল আছে--কেবল 
প্রতিবন্ধকত! বশতঃ তাহা কার্ষ্যে অভিব্যস্ত হইতে পারিতেছে না। 
ইহার কিয়ংপরে পঞ্চদশী বলিতেছেন 

“তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ 1 
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং |” 
বেদপাঠের দৃষ্টান্ত স্থলে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত একত্রে পঠনই 
প্রতিবন্ধের হেতু_-এখানে অনাদি অবিদযাই বিভ্রান্তির একমাত্র 
কারণ। তাহার পরে পঞ্চদশী মায়া এবং অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য সংক্ষেপে এইরূপ )-- টা 
এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝখানে প্রশী শক্তির প্রভীব $- 
সেই প্রভাব অথবা যাহা একই কথা, প্রক্কৃতি, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা- 
বন এই অর্থে তাহা মাক! শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞা- 
সারে তাহাঁকে সংদারে ঘুরাইয়া লই বেড়াক্স এই অর্থে তাহা অবিদ্ধা- 
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শবের বাঁচ্য। তাহার পরে পঞ্চরশী অবিগ্ভার তিনটি অবান্তর-বিভাগ 
যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই )- 

০) স্থুল শরীর _ইহা অস্থি মাংস মজ্জ প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে 
নির্ষ্িত এবং ইহা জীগ্রৎকালে কার্ধ্যে ব্যাপৃত হয়; (২) হুশ্্র শরীর-_ 
ইহা! বিজ্ঞানময় কোষ 02691190602] 20060), মানোময় কোষ 
(েয72] 0০6০৮) এবং প্রাণময় কোষ 1021 1900৮109), এই 
তিনের সভ্ঘাত) আর, ইহা স্বপ্রকালে স্থল শরীর হইতে অবস্থত হইয়! 
স্বকার্ষ্যে ব্যাপৃত হয় ; (৩) কারণ শরীর-_ইহার অপর নাম আনন্দময় 
কোষ এবং ইহ স্ুযুণ্তিকালে সমস্ত ছুঃখ শোক হইতে অবস্যত হইয়া 
আরাম-মাত্রে পর্ধ্যবসিত হয়। অবিদ্যার এইবপ স্কুল স্থক্ম অবান্তর- 
বিভাগাপ্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন 

“যথা মুঝ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধতঃ। 
শরীরত্রিতয়াদ্বীরৈঃ পরং বরদ্মৈব জায়তে ॥৮ 


যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাবরণের স্থুল হইতে সুস্ পর্যান্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক একটি স্তবক একে একে সরাইয়া৷ অবশেষে তাহার 


গর্ভ হইতে নূতন কোমল পত্র উদ্ধৃত করা যায়, তেমনি ধীর ব্যক্তিরা 
স্থল-স্থপ্ষ-এবংকাঁরণ শরীর হইতে আত্মাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত 
করিয়া পরত্রক্ম হইয়া যা"ন। তাহার কিয়ৎ পরে পঞ্চদশী তত্বমসি 
বাক্যের অথ এইবূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন 

“জগতো! যছুপাদানং মায়ামাদার তামসীং । 

নিমিত্বং শুদ্ধসত্বাং তাং উচ্যতে ব্রহ্ম তদদিগর] ॥৮” 

তামসী মায় পরিগ্রহ করিয়া! যেব্রদ্ম জগতের উপাদান কারণ 
(0০9691০৪০৯৫) এবং বিশুদ্ধ সত্বগুণাত্মিকা মায়া পরিগ্রহ করিয়া 
যিনি নিমিত্ত কারণ (5670190৫585) তিনি তত্বমসি বাক্যের 
অন্তর্ত ততখীবের বাচ্য। এ্রশীশক্তি বা মান়্াকে পঞ্চদশী এইরূপ 
চে 
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ছুই অবয়বে বিবিক্ত করিয়াছেন__প্রথম, নিথিত্ত কারণ-বিশুদ্ধ সন্ব- 
গুণাত্মিকা। মার!) দ্বিভীয্প, উপাদান কারণ--তামসী মায়! । একদিকে 
দেখা ধায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব জগতে প্রকাঁশ করিতেছেন ) আর 
একদিকে দেখা যাক যে, ঈশ্বর আপনার ভাব সমস্তই একেবারে 
প্রকাশ করেন লাঁ_যথা-নি্মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ করেন। 
ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহার আপনারই প্রবত্তিত 
নিযম। প্রশীশক্তিতে প্রকাপের স্ফর্তি এবং পুর্ণ-প্রকাশের প্রতিরদ্ধক 
এই ছুই অবয্নবের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রখমটিকে 
পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সত্ব-গুণাত্মিকা মাঁয়া এবং ছ্বিতীয়াটকে 
বলিয়াছেন তামনী মায়া। পঞ্চদশীর মতানুসারে, এইরূপ দিশুখী 
মায়া-দবার! কিন! প্রশী শক্তি বার! যিনি জগণ্কার্য্য নির্বাহ করিতেছেন 
তিনি তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্বমপি শব্ষের তৎ। তাহার 
পরে আমিতেছে 


“যদ মলিনসত্বাং তাং কামকর্ম্াদিদূষিতাং। 
আদত্তে তৎপরং ব্রহ্গ ত্বংপদেন তদোচ্যতে ॥৮ 


“গেই পরত্রঞ্ধ -যখন বাদন1 এবং কন্ম্াদি ঘারা দূষিতা মলিন-সত্বা 
মায়া পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত হন ।” বাঁসন। 
এবং কর্মমাদি দ্বারা দুবিতা! মলিন-দত্থা মারা অর্থাৎ রজোপগুণ-প্রধানা 
মায়।_অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাহার মুল-গত ভাব জচ্চে রজোুণ 
কিনা ৪৮৮5৫519 10: 9%1569009 । এখানে পঞ্চদশী মায়াকে তিন 
অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন ? (১) শী শক্তির প্রভাব _যাথার মূলগভ 
ভাব প্রকাশ) ২) প্রশীশক্তির নিরম_যাহা উশ্বরিক ভাবের পুর্ণ 
প্রকাশের প্রতিবন্ধক ; ৩) জীবের অভ্যন্তরে শ্রশী শক্তির বিচেষ্টা_ 
যাহার স্থল দৃষাস্ত সর্বত্রই পড়িগা আছে?--ভাহা আর”কিছু -না- 
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18৮10 যাহাঁকে বলেন 868819 097981565009 | তাহার পরে 
পঞ্চশী বলিতেছেন 

প্রিতয়ীমপি তাং মু পরম্পরবিরোধিনীং 

অথগ্ডং সঙ্ভিদানন্দং মহাঁবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥৮ 

পরস্পর-বিরোধিনী এই ত্রিধারূপিণী মারা পরিত্যাগ করিয়! 

অর্থাৎ সত্বগুণ-প্রধানা মায়! যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের 
নিমিত কারণ, তমোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর 
জগতের উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধানা মারা যাহা পরিগ্রহ 
করিয়া জীব অবিদ্যার বশীভূত, এই অিধার্পিণী মায়া পরিত্যাগ * 
করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তব্মসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত 
হ'ন। ইহার পরের শ্লোকে পঞ্চদশী আপনার চরম মন্তব্য কথাটি 
যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি ইতিপুর্ব্ণে বলিয়াছি) তাহা এই 
যে, 

“সোহয়ং ইত্যাদি বাক্যেযু বিরোধাতদিত্বয়োঃ । 

ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথ! ॥ 

মায়াবিদ্যে বিহাটৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ । 

অথণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥৮. 

“নেই এই কালিদাস” এই বাক্য হইতে সেই এবং এই ছাড়িয়! 
দিয়া যেমন সেই-এই-বর্ষিত কেবলমাত্র কালিদাসকে লক্ষ্য করা হ্য়, 
তেমনি ঈশ্বর এনং জীবের মধ্যবর্তী এঁশীশক্তির প্রভাব যাহা এ-পারে 
জীবের অধিষ্ারূপে প্রাদুভূতি হয় এবং ও-পারে ঈশ্বয়ের মায়া রূপে 
গ্রকটিত হয় তাহা ছাড়িরা দিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন ব্রহ্ম তত্মমসি 
বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতান্্যায়ী জীব- 
বরন্মের প্রক্য। এখন যোগশান্ত্রের প্রণেতা পাঁতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ 
বিষয়ে কিরূপদ্মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা যা*কৃ। 

কি ৫ 
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পাঁতগ্রলের যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরশবিষন্ধে দিব্য একটি স্থত্র বিস্তস্ত 
আছে 3 তাহা এই )-- - 
“তত্র নিরতিশর়ং সর্বজ্তত্ববীজং” : 
ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সর্বক্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত। পঈশ্বর সর্বস্ঞ” এই কথা বলিলেই হইত, তাহা! ন। বলিক্া 
“ঈশ্বরেতে সর্বজ্স্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত” এরূপ ঘুক্াইয়। বলি- 
বার তাৎপর্য্য কি? বিশেষ একটু তাঁৎপর্য্য আছে ;_তাহ! এই 
যে, জীবেতে সর্বসত্ব বীর্জ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে--ঈশ্বরেতে 
- সর্কজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকসিত রহিয়াছে । “জীবেতে সর্বক্তত্ব বীজ- 
ভাবে অবাগ্থতি করিতেছে” ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই 
যে, জীব যদ্দিচ সর্বস্ত নহে, তথাপি তাহার ভ্তান সাধন-ার| ক্রমে 
ক্রমে বিকাঁশ প্রাপ্ত হইক্া সর্ধজ্তত্বের নিকটবর্তী হইতে পারে। 
জীবে সর্বপ্ঞত্বের বীজ রহিষ্নাছে কিন্ত সে বীজের সম্যক্‌ বিকাশ নাই 
বলিয়। জীব সর্বজ্ঞ নহে। ইঈশ্বরেতে সর্বক্তত্বের বীজ পরিপূর্ণ বিকাশ- 
প্রাপ্ত বলিস! তিনিই কেবল সর্বজ্ঞ। টাকাকার ভোজরাজ ও স্তরের, 
যেরূপ তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ১-. 
ৰৃষ্টা হি অগুতমহতাদীনাং ধর্ম্মানাং- সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাস্তি* 
থুত্ব মহত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রভৃতি) যে কোনো ধর্দোর 
নুনাধিক্য সম্তবে তাহারই পরাকাষ্টা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও 
দেখা যায়? কিরূপ ? না “যথা পরমাণো। অনুত্ব্য “আকাশে চ পরম 
মহত্বস্য” যেমন পরমাগুতে অথুত্বের পরাঁকাষ্ঠা প্রাপ্তি এবং আকাশে 
মহত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। “এবং জ্ঞানাদয়োহপি চিত্রধর্মস্তারতম্যেন 
পরিদৃশ্যমানা কচিন্নিরতিশয়তামাপাঁদয়স্তি _যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স 
ঈশ্বর১।” এইরূপ জ্ঞানাদি চিত্তধর্্ম যাহা কোঁথাও বা অল্প পরিমাণে, 
কোথাও বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ কোথাও না 


শ 
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কোথাও পরাকাঠ্ঠ। পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে--বাঁহাতে জ্ঞাঁনাদি ধর্ম 
পরাকাষ্টা পূর্ণত' প্রাপ্ত তিনিই ঈশ্বর ।” নঈশ্বরেতে সর্বজ্ঞত্বের বীজ 
পরাকাষ্টা প্রাপ্ত” ইহার অর্থ এখন বুঝা গেল; তাহা এই ষে, 
ঈশ্বরেতে যে জ্ঞান পরিপুর্ণরূপে বিগ্কমান_-জীবেতে সেই জ্ঞান 
বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাতগ্রলের এই সিদ্ধান্তটির 
উপরে যদি পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণা €কি না বিবেক- 
পদ্ধতি 2791/58) প্রয়োগ করা যাঁর) অর্থাৎ জীব-জ্ঞানের বীজ 
ভাৰ এবং খরশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এছুই কথার 
উল্লেখ না করিয়া ঘ্দি “উভয়েরই জ্ঞান আছে” এই বৃত্বাস্তটির প্রতি 
লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যাঁয়, তবে তাহা হইলেই ফঁড়ায় যে, জ্ঞানের সত্তা 
মাত্র জীবেশ্বরের ক্য-স্থান। পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির 
. হইয়া! সম্বিৎ হইতে ঘাত্রারস্ত করিয়াছেন ইহাতে তাহার খুবই বিচ- 
ক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে; কেনন! জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের 
দিকে অগ্রসর হওয়াই সত্যান্থেষণের সর্বোৎকষ্ট প্রণালী। কিন্ত 
তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পদ্ধতি ইেংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 
1)199955 9£001815কে বল-মাত্র সেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়া 
চলাতে সন্বিতের নিপুণ একত্বে (21509 910তে) আটক পড়িয়া 
আরস্ত-স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাণ্টের 
প্রদর্শিত &7)510 1010267590৮ “এবং 55060969  190590090% 
ছুয়ের প্রভেদ ধাহারা অবগত আছেন তাহারা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে 
পারিবেন খে, বিবেক পদ্ধতি অনুসারে, %081559 পদ্ধতি অনুসারে, 
জ্ঞানে যাহা! পুর্ব হইতে আছে তাহাকেই কেবল মার্জিত করা যাইতে 
পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রনূর হওয়া] যাইতে পারে না, জ্ঞানের আয়- 
বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধতির জলাশয়ে 
সম্বিৎকে ক্লীন করাইয়া তাহার গাত্র-হুইতে প্রশী শক্তির প্রভাব 
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মার্জন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন ১--এটা তিনি দেখেন 
নাই যে, সম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্ভা মার্জন করা যেমন আব- 
শ্যক, বিদ্যা সবার সম্ঘিতের পুষ্টি সাধন করাও তেমনি আবশ্তক। 
সন্বিৎকে যেমন স্নান করানো আবশ্যক, তেমনি তাহাকে আহার 
দান করাও আবশ্ঠক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে না যে, 
অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলার নামই বিদ্যা উপার্জন করা) কেননা 
ইহা সকলেরই জানা। কথ! যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম ঘুচিয়া! গেলেও _.. 
অবিষ্যা ঘুচিয়া গেলেও--মরীচিকা-সম্বন্ধে বিগ্যা-উপার্জনের অনেক 
অবশিষ্ট থাকে । মরীচিক! দেখিলেই পথিকের জল-ভ্রম হয়) কিন্তু 
সে যখন দৃশ্তমান জলাশয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়। দেখে যে, 
কোথাও জলের নাম-গন্ধও নাই, তখন তাহার ষে ভ্রম ঘুচিস্ক। বায়__ 
অবিষ্ঠা ঘুচিক্জা যায়? অবিদ্ঠা ঘুচিয়া গেলেও-_মরীচিকা-বিষয়ে 
তাহার বিদ্যার কিছু মাত আফ্র-বৃদ্ধি হয় না। মে কেবল এইটুকু 
মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরীচিকা জল নহে) ভা বই--মরীচিকা 
যে, পদার্থটা কি, তাহা তাহার স্বপ্নের অগোচর। দৃশ্যমান জগৎ 
আমাদের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে ভাহা ভাঁহার স্বরূপগত ' 
ভাঁব নহে ইহা জানিতে পারা”্র নামই অবিষ্থা। খুচিরা যাওয়া__ভ্রম 
খুচিয়া যাওয়া । আর সেই দৃষ্তমান জগতের অভ্যন্তরে প্রশীশক্তি 
কিরূপে কার্য করিতেছে তাহা জানিতে পারা”র নামই বিদ্যা। তাই 
আমর! বলি যে, সন্থিৎ হইতে পুর্বোক্ত অবিদ্তা ঝাড়ির/। ফেলিবায় 
সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক । 
21280১01197 কৃত ৪০৮ দর্শনের অন্ুবাদ্ধের উপক্রমণিকাষ এক- 
স্থানে এইকূপ লিখিত্ত আছে $-- 

[00515 টিওোছ 909 10106 01 518 05 279৮৮ 670) 01109 


9 9০6 085 5০৮০৪ ০1 ৪11 ৭190৮ ৮০190 চি ০ 0৩ 


লি 


[ ৩৭ ) 


99800 20. 001050108815685 ) ০৮ 107. 2000] 190০৮ 20015 15 
11৩7০ (শেষের ভাগট1 1810 উদ্ধার অর্থ-_-9029 1158 1)3019) 10) 019 
87৪১৪) অর্থাৎ বাহিরে দেখিতে ভাপ কিন্তু ভিতরে মার প্যাচ রুহি. 
য়্াছে ১ম ষার প্যাচ কিরূপ তাহ তাহার পরেই প্রশ্নচ্ছলে ইঙ্গিত 
করা হইতেছে £-- 

426 020 0)০881)65 152119৪003০] 2 ০00৮ 0০৮6: 1? ০৮ 
৪9 ৮79 1006 161)68 2575156906০ 09800) ০০৪৭1০০০০৪৭ ৪470 
০%08190 00 ০০0001853 10020071093 1/1)101) 19/9 01361 5০87০৪ 
0 0১০ ৮5০9৪8৮০699 901069019075598 2400 9611] 10109 10. 
৮৬৮ ০£ ৪এ৮থ্ঘে ? পাতঞ্জল বলিতেছেন 2৫ ৪১০৪ ৪11 10 
8৯৮০৫ ইশ্বর? তিনি বলিতেছেন বে, 

নি এষ গুর্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ” ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব 
আচার্ধ্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ নহেন। . 
পঞ্চদশী বলিতেছেন বে, স্ধিৎ হইতে অবিদ্তা ধৌত করিয়া ফেলিতে 
হইবে3 পাতঞ্জল বলিতেছেন যে, তঘ্যতীত সন্ধিৎকে বিগ্তা-দবার পরি- 
পুষ্ট করিতে হইবে) এবং তাহার প্রকট উপানর ঈশ্বর-প্রণিধান। 
টাকাকার তোজরাজ “ঈশ্বর প্রণিধান” কথাটির তাঁৎপর্যয যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই; _ঈশ্বর-প্রথিধান কি? না “তত্র তক্তি- 
বিশেষ+” উশ্বরেতে বিশিষ্টরূপ ভক্কি। এবিশিষ্টমুপাঁসনং* বিশিষ্টরূপ 
উপাসনা “সর্ব্জিয়াণামপি তত্রার্পণং” তাহাতে সমস্ত কর্দ্বের সমর্পণ । 
“বিষয়-ন্থাদিকং ফলমনিচ্ছন্‌ সর্বাঃ করিরান্তপ্মিন্‌ পরমগ্রৌ অর্পরতি” 
বিষয়-নুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম সেই পরম গুরুর প্রতি 
নিবেদন করিয়া দেওয়া” প্তৎগ্রণিধানং ইহারই নাম প্রণিধান। 
পঞ্চদশী এঁশী শক্তির প্রভাবকে মিথ্যা মায়া-বোধে সন্বিৎ হইতে 
ঝাড়িয়। ফোঁগতে বলেন; পাতগ্ল তাহা বলেন না;--পাঁতঞ্জল 
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পরম গুরু পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পরিগঠিত হইক্গা 
আত্ম-শ্তি উপার্জন করিতে বলেন- শ্রুক্কৃতির উপরে কর্তৃত্ব উপার্জন 
করিতে বলেন । বাখখ্যমত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যে প্রধান প্রভের 
এই স্থানাটতে। অ্বৈত-বাদী প্রক্কৃতি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রন্কতির 
অধীনতা হইতে মুক্তি-লাঁভ করিবার পরামর্শ দেগন। সাংখ্য বলেন 
যে, প্রকৃতির অধীনতা। হইতে যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে 
প্রক্কৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়! জ্ঞানে আয়ত্ত কর। বাহিরের দূর্দান্ত গ্রক্কৃতি 
উনবিংশ শতাব্দীর এত পোষ মানিল কিসে? উনবিংশ শতাবী 
সাংখ্ের ত্র বচনটি শিরোধাধ্য করাতে ! উনবিংশ শতাব্দী যদি সেশ্বর- 
সাংখ্য পাতগ্রলের বচন শিক্পোধার্য করিয়া পরমগ্ুরু পরমেশ্বরে 
আত্মসমর্পণ করিত, তবে অন্তরের প্রক্কৃতিও এবূপই তাহার 
পোষ মানিত। সেশ্বর-সাংখ্য পাঁতঞ্জল বলেন যে, ঈশ্বর পুর্ব পূর্বব 
' আচাধ্যদিগেরও গুকুঃ তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ডণীকে 
জ্ঞান শিক্ষ। দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী 
হইয়াছে) নহিলে, শুধু কেবল সন্বিৎ মাজাঘসা করিয়া কেহই বিদ্যা. 
উপার্জনেও সমর্থ হস্স না প্রকৃতির অধীনতাঁ হইতে মুক্কি'লাতেও 
সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রস্থকারকে যদ্দি তাহার দশ বওসর বয়সে 
হিংশ্রজন্তরহিত, নানা স্থখাগ্য ফল-বুক্ষ শোভিত, একটি জনশূন্য উপ- 
দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা! হইলে তাহার সন্বিৎ এখনো যাহা 
তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা ' হইলে তিনি গঞ্চদশী প্রণয়ন 
করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাহার শম্বিৎ সুস্িৎ-মাত্রই 
থাকিয়া বাইত_ভীবেশ্বরের প্রক্যস্থান মাত্রই থাকিয়া যাইত তথা 
হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন নখ। 
অতএব সম্থিৎকে যেমন মাঁছিয়া ঘসিয়া অবি্যা হইতে নিষক্ত করা 
আবস্তক- তেমনি তাহাকে ঈশ্বর-প্রতিষ্টিত “জনসমৃজের সাধুসঙ্গের 
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প্রভাব দ্বারা, ঈশ্বরান্থ্গৃহীত পুরাতন আচার্ধ্যদিগের উপদেশ দ্বারা 
এবং ঈশ্বরের উপাসনা-লন্ধ প্রসাদ সম্বল দ্বারা পরিপুষ্ট করা আবস্তক। 
জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আবস্তক-_-পরিবর্ধনও তেমনি আবস্তক। 
শাস্ত্রের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম ; এখন তৎ তৎ বিষয়ে আমার 
বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি তাহা ক্রুতগতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি। 
কেন না, আমার কাণের কাছে আমার সম্ষিৎ ক্রমাগত ফুদলাইতেছে 
গগতা বহতর! ভ্রাতঃ শ্বল্লা তিষ্ঠতি শর্ববরী |” 

জীবেশ্বরের মধ্যে পাতঞ্জলের প্রদর্শিত গুরুশিষ্যের সন্বন্ধ হইতে 
যাত্রারস্ত করাই আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি । গুরু যখন শিষ্যকে 
জ্ঞানোপদেশ করেন, তখন তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না__ 
আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্‌ মন্ুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। 
মনে কর যেন রসাক়ণ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিষ্য গুরুর 'নিকটে 
গমন করিলেন। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গুরুও যেমন জানেন 
শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল 
তরল পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই 
জ্ঞানের ক্য রহিয়াছে। কিন্ত এই গোড়ার পরক্য স্বতন্ত্র, আর, শেষের 
প্রকয স্বতত্ত্র। গোড়ার এঁক্য শিষ্যের যাত্রারস্ত স্থান_-শেষের এরক্য 
শিষ্ের গম্য-স্থান। জলের মুল উপাদান সন্ব্বীয় সমস্ত তত্ব গুরু 
যেরূপ জানিতেছেন, শিয়্য খন তাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ 
করিয়া সেক জানিবেন, তখন গুরু এবং শিষ্ের মধ্যে ইতিপূর্বাক্ত 
গোড়ার এঁক্য ব্যতীত নৃতনতর আর এক প্রকার প্রক্য আবির্ভৃত 
হুইবে। স্ট্হীকেই আমি বলিতেছি শেষের প্রক্য। জল তরল 
পদার্থ এ বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের প্রক্য পূর্ব-হুইতেই আছে 
কিন্ত জলের মূল উপাদান অল্ন্বন এবং উদজন বায়ু) সেই ছুই বাস 
উপযুক্ত পদ্দিমাণে মিঠ্রিত করিগ়া তাহার মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করিলে 
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জল .উৎপর হয়) ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব-বিষয়ে গুরু- 
শিষ্যের জ্ঞানের এঁক্য পুর্বে ছিল না--শিক্ষার পরিচালনা-দ্বার! ১তাহ 
নুতন আবিভূতি হইল। এই শেষের প্রক্যই সাধনের বিষয়। 
গোড়ার এঁক্য সাধনের পুর্ব হইতেই আছে । গোড়ার এ্রক্য হইতে 
সাধক যাত্রারস্ত করেন, এবং সাধন-ছ্বারা শেষের এঁক্যে উপনীত 
হু'ন। যদি গুরুকে বলা বায বে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়! 
দেও, আর, শিষ্যকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জানিবার 
ইচ্ছা ছাড়িরা দেও; আর, সেইরূপ রফার প্রস্তাবে যদি উভয়েই 
সন্মত হন) তবে গোড়ার এঁক্য যাহা উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই 
আছে, তাহাই থাকিয়! যায়__শেষের এঁক্য অনেক হাত জলের 
নিচে পড়িয়া যায়। গোড়ার একের নিজের বেশী €কানো মূল্য 
নাই। গোড়ার ত্রক্যস্থানটির তখনই সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের 
জ্ঞান সেইথান-হইতে যাত্রারস্ত করিয়া! গুরুর উন্নত জ্ঞানের সহিত 
উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ট এ্রক্য-সথত্রে নিবদ্ধ হইতৈ থাকে। গুরু 
যদি একজন সামান্য পাঠিশালার গুরু মহাশয় হন, তবে শিষ্য 
হয় তো পাঁচ বতসরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ 
করিয়া তাহার .স্তায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু 
যদি একজন .দেশবিখ্যাত মহা-পণ্ডিত হন, তবে শিষা হয় তো 
ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহার সেবা স্ুশ্রীধা করিলেও তাহার বিদ্যার 
তল আঁকড়িরা পান না) ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
গুরু যেখানে অসীম মহান্‌ সর্বন্র পুরুষ, শিব্য সেখানে কোনো নির্দিষ্ট 
কালের মধ্যেই গুরুর জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাহার সহিত সমান 
হইতে পারিবেন না। মনুষ্য-মগডলী ৩০1৪০ হাজার বৎসর ধরিয়া 
এই যে রাশি রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে স্তপাকার 
করিয়! সাজাইয়া রাখিক়্াছে__তাহা সর্বত্র -ভস্গারের এক কোণের 
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একটি ক্ষুদ্র ধুলিকণারও যোগা নহে ॥ গোড়ার রক্য সমস্ত জগতের 
সমন্ত বস্তর মধ্যে আছে প্রস্তর পাষাণ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আছে) 
উদ্ভিদ এবং ্গীবের মধ্যে আছে? জীবজন্ত এবং ম্ছুষোর মধ্যে আছে; 
মন্থব্য এবং দেবতাদিগের মধ্যে আছে ; দেব মন্ুয্য পণ্ড পক্ষী তরুলতা 
প্রস্তর পাষাণ এবং স্বপং ঈশ্বর সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্থী- 
কার করিতে পারেন না,_ কেননা সমস্ত জগৎ এক অন্বিতীয় ঈশ্বরের 
সষ্টি। কিন্তু মনুষ্য অনন্ত কাঁলজ্ঞান এবং কর্ম,শিক্ষা করিয়া সব্জ্ঞ 
এবং সর্বশক্তিমান না হইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষের 
এক্য মংস্থাপিত হইতে পারে না। সধিৎরূপী জ্ঞানজ্যোতি জীবে- 
স্বরের এবং সমস্ত জ্ঞানবান্‌ জীবের গোড়ার এ্কা-স্থান ইহা আমি 
পঞ্চদশীর গ্রস্থকারের সহিত একবাঁক্যে স্বীকার করিতেছি, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে আমি এই আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিহ্রেছি না যে, সেই গোড়ার পরক্যস্থান হইতে যাত্রারস্ত করিয়া 
ঈশ্বরের মহান্‌ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান 
প্রেম এবং ইচ্ছার একা ক্রমশই ঘনীভূত করিতে হইবে এবং সেই 
সঙ্গে সহ্যাতরীদিগের সহিত এ্ক্য ঘনীভূত করিতে হইবে। আমাকে 
বদি আপনারা জিজ্ঞাগা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অট্বৈতবাদী, 
তবে তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, প্রথমতঃ জীবেশ্বরের 
মধ্যে গোড়ার কয সর্ধাবস্থাতেই অটল রহিপ্াছে এবং অটল 
থাকিবে--এ বিষয়ে, আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের 
মধ্যে শেষে এক কন্মিন্‌ কালেও ছিল না--এখনও নাই-_এবং 
ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে) কেননা কোনো জীবই সর্বজ্ঞ এবং 
সর্বশক্তিমান্‌ ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষরে আমি দৈত- 
বাদী) তৃত্ম্য়তঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান্‌ জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্দজ্ঞান 
এবং ত্রদ্জানন্দের* বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের 
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গোড়ার ক্যন্থান )_ ঈশ্বরোপাননারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্বরের 
প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে সেই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাঁশ পাইতে 
) থাকে )-_যতই বিকাশ পায়, সাথক ততই ঈশ্বরের শ্বর্ধ্য এবং 
সৌন্দর্য _জ্ঞানে উপনন্ধি করে--প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্ববে 
আম্মনাৎ করিয়া ধর্শভূবণে ভূষিত হয়। এইরূপে গোড়ার প্রক্য 
হইতে যাত্রারন্ত করিয়। সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ়-হইতে গাঢ়তর 
পক্যবন্ধনের দ্রিকে অগ্রসর হয় -উচ্চ হইছে উচ্চতর লোকে সমুখান 
ফরে _গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে 
আমি দ্বৈতাদতবাদী। ইহার উপরে যদি আপনারা আমাকে 
জিজ্ঞানা করেন যে, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভান্তরে 
বিপীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন, তবে 
তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিশ্বপ্রতি- 
বিশ্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই স্ষ্টির উদ্দেশ্য । জীব ঈশ্বর 
হইতে পৃথক্রুত না হইলে কে ঈশ্বরের অন্ত খ্শ্বর্যয এবং সৌনার্ধ্য 
উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, 
এবং যদ্বে উপার্জন করিয়া ধর্ভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর স্থষ্টিকে জড়-দ্বারা একমেটে করিলেন, 
এবং জীব-চৈতন্য-্বারা দোমেটে করিলেন। জীব-ব্যতিরেকে 
অপরিসীম ব্রহ্জাণ্ড এবং তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য থাঁকিলেই বা কি 
আর না থাঁকিলেই ব1 কি--তাহা থাকা না থাক! ছুইই অবিকল 
সমান। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বতবাদের বাদ- 
বিতণ্ড। বাদে আমার মতের সারাংশ কি বদি আপনারা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে এইঃ-_ রণ 

নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। 

জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্বে লভনীয় ॥ 

তাহারে পুজিয়া, জীব, হৃদে করি ধ্যান, 

সাধিয়া তাহার কার্য, লভয়ে কল্যাণ ॥ 


অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা । 


আমার পুর্ববকৃত অদ্বৈত মতের সমালোচনা পাঠ করিরা একজন 
শরদ্ধেপ্ন প্রাচীন দর্শনবিশ।রদ পুপণ্তিত তৎসন্বন্ধে আমাকে তাহার মনের 
কথ্য অতীব সরল ভাবে খুলিয়া বলিয়াছেন-_সে কথা এই £__ 

“অদ্বৈতবাদির! ব্রহ্ম হইতে চাহেন, এরূপ যাহার! বুঝে, তাহারা 
অদ্বৈতবাদের মর্খজ্ঞ নহে-_বিচার-যল্প মাত্র । অদ্বৈতবাদীর মনের 
ভিতরে যে.কথা থাকে তাহার একটি কথা এই 

“সত্াপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনন্তং। 
সামুদ্রোহি তরঙ্গ! ন সমুদ্রস্তারঞ্চ: | 

ভেদ তিরোহিত হইলেও আমি তোমারই পরস্ত আমার ভুমি নহ; 
সমুদ্রেরই তরঙ্গ - সমুদ্র তরঙ্গের নহে ।” 

এই উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাবার্থ এই বে তরঙ্গোপম জীবাস্মা সমুদ্রো- 
পম গরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ট এক্যঙ্থত্রে গ্রথিত হইলেও দসমুদ্র 
ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্য _-পরমাম্মা পুর্ণ এবং জীবাম্বা অপূর্ণ” 
এই বে দ্বৈতভাব, ইহা! অপরিহার্য । ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই 
যে, অদ্বৈতবাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদ হইয়া পড়ে। একদিকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদী এইরূপ স্থুস্পষ্ঠ 
বচনে আমার অতিপ্রেত দ্বৈতাদ্বৈত মতের পোষকত! করিয়াছেন ১ 
আর এক দিকে একজন নব্য অদ্বৈতবাদী * আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়- 
মান হইয়া অঞ্জ্াতসারে আমারই প্র মতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন্কু। ইনি বলিয়াছেন : 

পদ্বিজেন্্র বাবু যাহাকে পরব্রন্মে বিলীন হওয্পা বলিয়াছেন, অদ্বৈত- 
বাদীর তাহাকেই প্রক্কত আঁজ্মলাভ বলিয়া! থাকেন ।” 





* প্রযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন এম এ বি এল্‌? 
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নব্য প্রতিবাদী দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না-- আমি 
কিন্তু অদ্বৈত মতের প্রতিপাদক প্রধান একটি গ্রন্থে দেখিয়াছি বে, 
সাধকের জ্ঞান অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে 
ন্বিয়ং নন্তেৎ জলে কতকরেণুব” 
আপনিও বিনষ্ট হয্স__কি প্রকারে? না যেমন কতক-রেণু (অর্থাৎ 
নির্শলী) জলের মলা বিনষ্ট করি! সেই সঙ্গে আপনিও বিনষ্ট হয়। 
অদ্বৈতবাদীর এই "বিনষ্ট হওয়া, অথব| “বিলীন হওয়া, কথাটি 

গ্রতিবাদীর মনঃপৃত না হওয়াতে তিনি বিলীন হওয়াকে বিলীন 
হওয়া ন৷ বলিয়া আত্মলাভ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন । প্রতিবাদীর 
মন বলিতেছে যে, বিলীন হইবার বাসনা অদ্বৈতবাদের একটি ক্ষত- 
স্থান, তাই তিনি আত্মলাভ-শবের পটি দিয়া সেই ক্ষতস্থানটি আব- 
রণ করিবার জন্য সমূত্সৃক। প্রতিবাদী এক কারণে বিলীন হও- 
যাকে বিলীন হওয়া বলিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন, আমি আর এক 
কারণে বিলীন হওয়াকে আত্ম লাভ বলিতে কুষ্ঠিত হইতেছি। আমার 
পক্ষের কারণ এই যে, *গোড়া হইতে আমার মনে এইরূপ একটা! 
সংস্কার 'রদ্ধমূল আছে যে, বিলীন হওয়ার অর্থ আপনাকে লাভ কর! 
নহে-বিলীন হওয়ার অর্থ আপনি লয় প্রাপ্ত হওয়া । .প্রতিবাদী 
বলিতেছেন যে বিলীন হওয়ার অর্থ আত্ম-লাভ। তবে তাই সই! 
কিন্ত আমি আন্মলীভের বিরুদ্ধে কোনো কথা বপি নাই ;--বাঁদী 
যাহা বলে নাই, প্রতিবাদী কোমর বীধিদ্বা তাহ'র প্রতিবাদ করি 
তেছেন, ইহারই নাম বাতাসের সহিত যুদ্ধ করা। অশ্মি আত্ম- 
লাভের বিরোধী হওয়া দুরে থাকুক, কোনে! নব্য বৈদান্তক যদ্দি 
সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, ব্রন্মের সহবাঁসে নবজীবন 
পাইয়া আন্মলাভ করাই সাধকের মুখ্য সংকর, তবে আমি তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়। দাঁড়াইরা ও্ট্তিগদ্গদ চিত্তে তাহার মহিত্র আনন্দে হস্তা- 


£ 
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লোড়ন করিব--বলিৰ “কে বাঁলল তুমি আসার প্রতিপক্ষ--তুমি 
আমার পরম আস্মীর 

আমার পর্বত সমালোচনার উপসংহার ভাঁগে আমি আমার 
স্বমতের তিনটি বিভিন্ন অবয়ব ভাগ ভাগ করিরা! প্রদর্শন করিয়াছি । 
তাহার প্রথম ছুইটি (অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ) আমার মতের অসম্পূর্ণ 
অবয়ব, তৃতায়টি (দ্ৈতাদ্বৈতবাদ) আমার মতের পূর্ণাবয়ব। অর্থাৎ 
দ্বৈতাদ্ধৈতবাদই আমার সমগ্র মত) প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদৈত- 
বাদী। তা ছাড়া, অন্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতৈর অঙ্গীভূত, 
সেই অংশে আমি অন্ৈতবাদীঃ দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদৈতের 
অঙ্গীতূত সেই অংশে আমি দৈতবাদী। যে অন্বৈতব।দ এবং যে 
দ্বৈতবাদ  দ্বৈতাটৈত-হইতে কিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন-হস্তের 
্থায় নির্জীব গু এবং অকর্মণ্য। কেহ বলিতে পারেন যে, “তোমার 
অভিপ্রেত মত দেখিতেছি বিশিষ্টা্তবাদ তাহা না বলিয়া তুমি 
বলিতেছ 'দ্বৈতান্বৈতবাদ,ঃ ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু 
না-আমার বিবেচনায়, বিশিষ্টাট্বতের মধ্যে দ্বৈত এবং অন্বৈত ছুইই 
সভুক্ত রহিগাছে এ কথা সাধারণ পাঠকের অনেকে হয়তো না জানিতে 
পারেন এই আশঙ্কার বশবর্ভী হইয়! প্রতিপদে পাঠককে ত্র কথাটি 
স্মরণ করাইয়। দেওস! অপেক্ষা! বিশিষ্টাদ্বৈতের.পরিবর্তে দ্বৈতাত্ৈত শব্দ 
ব্যবহার করাই সর্বাংশে শ্রেরঃ। তাহাতে কোনে ক্ষতির সম্ভাবন] 
নাই, যেহ্তু'আমি আমার পুর্বকৃত সমালোচনার পরিশিষ্ট ভাগে 
ছৈতাদ্বৈক্* ভাবের তাৎপর্য সবিশেষ বিবৃত করিয়া বপিয়াছি ) * এই- 
রূপ বলিয়াছি যে, একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একক্রে স্থাপন 
করিলে ছুয়ের মধাস্থলে একট?- চক্রাক্কৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষ- 





ন্ 
* পরিধীষ্ট ভাগটু বর্তমান সংস্করণে অনাবশ্যক বোধে প্রকাশিত 
হয় নাই। 
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গোঁচর হয়। সে রেখাটিকে জলরেখা বলিব, কিন্বা তৈলরেখা 
বলিব? তেলের দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহা তৈলরেখা, জলের দিক্‌ 
দিয়া দেখিলে তাহা জলরেখা। চক্রাক্কৃতি রেখাটি যেমন তেল আর 
জলের মধ্যবস্তী, কার্য্যোৎপাদদিকা শক্তি সেইরূপ কার্য এবং কারণের 
মধ্যবর্তী। কারণের দিকৃদিয়া দেখিলে তাহা কারণ, কার্যের দিক্‌ 
দিয়। দেখিলে ভাহা। কার্য । এই জন্ত উৎপাদিক শক্তি কারণের 
সহিত এক হিসাবে অভিন্ন, আর এক হিসাবে বিভিন্ন । তাহ! অভিন্ন 
হইয়াও বিভিন্ন। প্রাচীন দর্শনকার দেখিলেন যে, “অভিন্ন হইয়াও 
বিভিন্ন' এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী শুনাম বটে, অথচ 
উহার যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন,ও না, পারি- 
বেনঃও না) ইহা দেখিয়া তিনি শক্তির নাম দিলেন “অব্যপদেস্ঠ” | 
“অব্যপদেশ্ত, কিনা যাহা আপনার মনে আপনি বুঝা যায় কিন্তু অন্যকে 
উপদেশ করা যায় ন--ভাবিয়া বুঝা! যাঁয় কিন্ত বলিক্স! বুঝানে! যায় 
না। অতএব শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার 
করিতেই হইবে। উভয়ের মধ্যে যে হিসাবে ভেদ নাই, সে হিসাবে 
পরমাঝ্মীতে কোনো জান্ীয় ভেদই নাই-শ্বজাতীক্স ভেদ নাই__ 
বিজীতীয় ভেদ নাই-__শ্থগত ভেদ নাই $ যে হিসাবে উভয়ের মধ্যে 
ভেদ আছে, সে হিসাবে পরমাত্মীতে সকল প্রকার ভেদই আছে 
তাহার সাক্ষী_-জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ; চিৎ 
জগন্তের সহিত তাহার স্বজাতীয় ভেদ; আপনার সর্ধশক্তিম্তা এবং 
অর্বজ্রতা গুতৃতি তটস্থ লক্ষণ সকলের সহিত তাহার স্বগত ভেদ। 

প্রতিবাদী যখন .বিলীন হওয়াকে "আত্মলাভ করিয়া? গ্রতিপন্ন 
করিতে পারেন, তখন তিনি পঞ্চদণীর নিগুণ অদ্ৈতবাদকে হেগে- 
লের মতাুধারী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবেন ইহাতে 
আর আশ্চর্য কি? তিনি পঞ্চদশীর ঞ 


ল 
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“পরমাস্মাঘয়ানন্দঃ পুর্ণ: পুর্ব স্বমায়ক্। 
স্বয়মেব জগদ্তৃত্ব! প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ ॥৮ 

এই গ্রোকটি উদ্ধত করিয়া তাহার এইব্ূপ অর্থ করিতেছেন যে, 
“অদ্বয়ানন্দ পরমায্া স্বমায়। দ্বারা! পূর্ণ হই স্বপ্ঃংই জগতরূপে বিব- 
ত্িত হইলেন এ কথাটি কোন্‌ দেশের কোন্‌ শাস্ত্রের কথা তাহ! 
জানি না কিন্তু এ শ্লোকের টীকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, 

পর্ব, হাষ্টেঃ প্রাক * ++... পরিপুর্ণঃ পরাস্থা 
ব্বমায়য়া, * * &  শ্বনিষয়া মারাশক্ঞা, স্বয়মেব জগদ্‌ 
ভূত্বা, স্বমেব জগদাকারতাং প্রাপ্য, জীবন্ধপতঃ প্র1বিশৎ ৮ 
অর্থাৎ স্থষ্টির পূর্বে পরিপূর্ণ পরমাত্মা আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা 
জগদাকারত্া প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন 
পঞ্চদশী যেখানে বলিতেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা মায়াদ্বারা জগদাকারত 
প্রাপ্ত হইলেন, প্রতিবাদী সেখানে বলিতেছেন “পরমাস্মা মায়া-দবারা 
পুর্ণ হইয়া জগত্রূপে বিবন্তিত হইলেন।” পঞ্চদশীর শ্লোকের এইরূপ 
অর্থাত্তর ঘটাইবার. তাৎপর্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 
আর তিনি পঞ্চদশীর এ শ্লোক হইতে আরম্ত করিয়া কএক ছন্র শ্লোক 
যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত হেগেলের ০১৪ (স্থাপন), 
40070006515 (প্রতিযোগ), এবং 9৮)9519 সেমন্ব়) এই তিন পক্ষের 
কিযে প্রক্তি তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলি- 
তেছেন, “অদয়ানন্দরূপ পরমাক্মা, এটা 0১958) স্বমায়া দ্বারা পরিপূর্ণ 
হইয়। শ্বক্পই জগতরূপে বিবর্তিত হইলেন, এটা 400108999 । দেই 
জীব ভেদ-দৃষ্টি ছারা আচ্ছন্ন হইয়া বহুজন্ম ভজনা করে ; এবং পরি- 
শেষে বহুজন্মসঞ্চিত সাধনপরিপাঁকবলে তাহার আম্মবিচারে প্রবৃত্তি 
হয়; ক্রম্দেআত্মবিচার দ্বারা মায়্াক্কত ভেদদৃষ্টি নিরুদ্ধ হইলে অভেদ- 
দৃষ্টি প্রতিপনন হয, এটা 95561095151 (1) 1 প্রকৃত কথ! এই ; - 
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আদ্বৈভবাঁদীর মতে দার্শনিক বিচাঁরপদ্ধতির ছুইটি পক্ষ --পূর্র্ব পক্ষ 
এবং সিদ্ধান্ত পক্ষ"! হেগেলের মতে দারশনিক বিচার-পদ্ধতির তিনটি 
পক্ষ স্থাপন পক্ষ, প্রতিযোগ পক্ষ, এবং অমশ্বয় পক্ষ । অদ্বৈতবাদী 
বিবেক ছ্বার। পূর্ব পক্ষের সদসদাজআ্বক (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা জড়িত) 
বচন হইতে তাহার অদদংশ পরিত্যাগ পূর্বক সদংশ গ্রহণ করেন 
এবং তাহাই সিদ্ধান্তপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল স্থাপন-পক্ষ 
এবং প্রতিযোগ পক্ষ উভয়েরই স্বাতগ্থ্য খণ্ডন করিয়া উভয়ের 
অন্োন্তাশ্রয়তা (অর্থাৎ পরম্পরাধীনতা) প্রতিপাদন করেন, এবং 
" উভগ্াত্মক তৃতীয় সত্য সমন্বয়-পক্ষে. প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈত- 
বাদীর অদ্বৈত--সসস্ত দ্বৈত ছাটিয়া ফেলিয়া] অদ্বৈত; হেগেলের 
অদ্বৈত_-সমস্ত দ্বৈত আত্মসাৎ করিয়া অদ্বৈত। অগ্বৈতবাদীর অদ্বৈত 
নিগুণ অদ্বৈত_নির্বিশেষ অদ্বৈত-নিছক অদ্বৈত। হেগেলের 
আন্বৈত সগুণ অট্দৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ক্ৈতান্বৈত (অর্থাৎ দ্বৈতগর্ত 
অন্বৈত)। অতএব ইহা স্থির যে, অট্বৈতবাঁদের পক্ষ সমর্থন হেখেলের 
চরম উদ্দেশ্ত নহে_হেগেলের চরম উদ্দেষ্তট ছ্ৈতা্বৈতের সমগ্বরন। 
প্রতিবাদীকে একদিকে যেমন আমরা দোষ দিই আর একদিকে 
তেমনি আমরা সাধুবাদ দিই ॥। দোষ দিই এই জন্য যে, তিনি 
অট্বৈতবাদের স্বন্ধে হেগেলের ছ্বৈতাদ্বৈত মত চাপাইতে (নিরীহ 
ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের গাত্রে হ্যাট কোটের বোঝা চাপাইতে) চেষ্টা 
পাইয়াছেন। তাহাকে সাধুবাদ দিই এই জন্ত যে, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত 
মতের পটি দ্রিরা অদ্বৈতবাদের ক্ষতস্থান আবরণ করিবার জন্ম তৎপর 
হওয়াতে আপনার দয়ার্রচন্তের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
হেগেলীর দর্শনের লোহার কড়াই ভাঞ্জা চিবানে! হেগেলকেই 
পোষায় -আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পাঠকবর্গের ভোজুার্থে দেই 
রাক্ষমের খোরাক পরিবেষণ করিগ্না আমি তাহাদের আর অধিক 
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অগ্রীতি-ভাজন হইত ইচ্ছা করি না। নিতান্ত যেখানে উল্লেখ না 
করিলেই নয় সেইখানে কাণ্ট, এবং হেগেলের কথা একটু আপটু 
উল্লেখ করিব। প্রথমে অঙৈতবাদীর মতাহ্যায়ী আত্মজ্ঞানের প্রক- 
রণ-পদ্ধতি, সাধারণ পাঠকের বোধোপযোগী করিয়া, যত সহজে 
গারি, প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি। 

মনে কর আমি চাঁপা ছিলাম, রাজ! হইলাম। আমার বুদ্ধিক্কত 
যোগ-প্রণালী দ্বারা আমিত্বের সঙ্গে রাজত্বের ভাব সংযোজিত হইয়! 
আমি রাঙ্গা, এইরূপ জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে উদ্বোধিত হইল। 
এখন বক্তব্য এই যে, এইনণ রাঁজাতিমানী অহ্ংজ্ঞান আত্মজ্ঞান 
শব্ধের বাচ্য নহে। আমিত্ব রাজত্ব এই যে গুনীকরণ বাঁ গুণ- 
যোজনা, ইহা বুদ্ধি দ্বার! কৃত হইয়াছে__স্থৃতরাং ইহা বুদ্ধির ফল- 
স্ব্ূপ। কিন্ধ আত্মা বুদ্ধির মূল স্বরূপ। আমিত্ব* রাজত্ব এইরূপ 
যুক্তি (কিনা যোজনা-ক্কিয়ার ফল) অস্তঃকরণে ফলিত হুইলে তাঁহার 
-নাম আমর! দিই “অহংকার বা অহংক্কৃতি।, “অহ্কৃতি, অর্থাৎ করিয়া 
ভোলা অহং- যেমন. রাজান্ধপে গড়িয়া! তোলা অহং। এ স্থলে 
কেহ বলিতে পারেন-_-“আমিত্ব* রাজত্ব" যেন অহঙ্কার হইল-__ 
“আাহিত্ব এ চাসাত্ব” এটাও কি অহস্কার ?* এ প্রঞ্গের উত্তর এই যে, 
চাপা বলে “আমি চাস করি খাই-ফারো! কোনো! তকা রাখি না”, 
চোর বলে “আমি কেমন প্রহরীর চক্ষে ধুলি দিয়া চুরি করিয়াছি”, 
মূর্ঘ, বলে “বিদ্যা শেখা বৃথা পওশ্রম আমি সে দিকে যাই না 
আমি অর্ছের চেষ্টায় ফিরিঃ। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ব- 
অভিমান অথবা অহংকার কেবল যে বড়লোকের মধ্যেই আঁবদ্ধ 
তাহা নহে সকল শ্রেণীর লোকের অন্তঃকরণেই তাহা ন্যুনাধিক 
পরিমাণে রানীত্ব করে। অতএব এটা! স্থির ষে, 

আমিত্ব * রানুত্ব এইকূপ খুণ- যোজনা বা গুণীকরণ - অহঙ্কার ; 

থু 
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আর, তাহার ফল-“আমি রালা” এইরূপ জ্ঞান অহংজ্ঞান বা অহং- 
প্রত্যয়। 

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধিকৃত গুণ-যোৌজনার সঞ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান 
অন্তঃকরণে ফলিত হয়। যেমন কাগজের দৈর্ঘ্যের সঙ্ষে প্রস্থের গুণী- 
করণ ব্যতিরেকে কাগন্সই হয় না_-তেমনি আত্মতত্বের সহিত অপর 
কে।নো৷ একটি তত্বের (ষেমন রাজত্বের বা চাঁসাত্বের) যোগ ব্যতিরেকে 
অহংজ্ঞান হইতে পারে না। এখন নহজেই বুঝিতে পার! যাইবে ষে 
অহংজ্ঞান যৌগিক জ্ঞান যেহেতু তাহ! বুদ্ধিকৃত গুণ-যোন্না হইতে 
উৎপন্ন । অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ যৌগিক অহংজ্ঞানকে আভাস- 
চৈতন্য বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, বুদ্ধি- 
কৃত যোজন! কার্যের (বা অধ্যারোপের) ফল-স্বরূপ অহ্ংজ্ঞান বুদ্ধির 
মুলস্থিত অকৃত্রিষ * আত্মক্তানের আঁভাস-মাত্র -অস্তকরণগত প্রতি- 
বিশ্ব-মাত্র তাহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে। অধৈতবাদীর মতে প্রকৃত 
আত্মজ্ঞান যৌগিক (৪০60,০0০) নহে, তাহা বৈবেচিক (202109) 
অর্থাৎ বিবেক-দ্বারা উৎপাদনীয়। যৌগিক অহংজ্ঞান হইতে রাঁজত্ব 
চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খন্ব প্রভৃতি আহঙ্কারিক ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলাই 
অদ্বৈতবাঁদের বিবেক-পদ্ধতি। এই বিবেক-পদ্ধতির সোপান অবলম্বন 
করিয়াই অট্ৰৈতবাণী বুদ্ধির এ-পারস্থিত আভাস-চৈতন্য হইতে বুদ্ধির 
ও-পারস্থিত কুটস্থ চৈতন্তে উপনীত হ'ন-বুদ্ধির ফলস্বরূপ অহং- 
প্রত্যয় হইতে বুদ্ধির মূলস্থিত আত্মপ্রত্তযয়ে উপনীত হুন। জর্মান 
দেশীয় তন্ববিৎ কাণ্ট, উপরি-উক্ত সমস্ত কথাই স্বীকার: করেন; 
অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন কৃটস্থ চৈতন্য, কান্ট, তাহাকে বলেন 





* যাহা কত--করিয়া তোলা--গড়িয়া তোলা (যেমনূ” আমিত্ব+ 
রাজত্ব- আমি রাজা) তাহারই নাম কৃত্রিম। 
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1215 8911-0010501088988 অথবা 9005 512009109106107, » অধ্বৈতবাঁদী 
যাহাকে বলেন আভা চৈতন্য, কান্ট, তাহাকে বলেন 57079;7081 
86)£০0:00308$0889 7 অঅদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন অন্তুঃকত্বণ, কাণ্ট, 
তাহাকে বলেন 17679] :990591 অদ্বৈতবাদী বলেন যে, 
কুটস্থ চৈতন্য আভাস-চৈতন্যক্ূপে অন্তঃকরণে প্রতিবিস্বিত হন। 
কান্ট, বলেন যে, 0079 3918 6০709010030938 $70600] 89099 এ 
90009171001 891£-015501089)58 দূপে প্রতিফলিত হয়। অদ্বৈত- 
বাদী বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান বিবেকোৎপন্ন (সংক্ষেপে বৈবে- 
চিক)) কান্ট, বলেন 729 891 0078010750699 827215061 কাণ্ট, 
এবং অদ্বৈত-বাদীর মতে প্রভেদ তবে কি? প্রভেদ আর কিছু 
না- বৈবেচিক জ্ঞানের প্রতি কান্টের মূলেই শ্রদ্ধা নাই_-অধৈত- 
বাদীর তাহার প্রতি রকাস্তিক শ্রদ্ধা। কান্ট, বলেন যে, যৌগ্সিক 
অহ্তরত্যয় হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাত্ডিত্য মূর্বত্ব প্রভৃতি সমস্ত 
ডালপালা ছাটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট থাঁকে কেবল-মাত্র 'আমি-আমি', 
“আত্মা-আত্মা” । আত্মজ্ঞান চতুর্দিকের জঞ্জাল হইতে পরিমাঞ্জিত 
হইল বটে, কিন্তু তাহার ফল হইল -“ছিল টেকি হ'ল তুল, কাটিতে 
কাটিতে নির্শুলগ। কেন না বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অপর কোনে। 
কিছুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া অহংস্ঞান রূপে প্রতিফলিত না হইলে _. 
“আমি” বলিয়া» আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, স্ৃতরাং 
'আমিআমি” আর ৯, এ ছুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে 
না। অদ্ৈতবাদী কাণ্টের এ কথ! যে, অস্বীকার করেন তাহা নহে; 
অদ্বৈতবাদী খুবই তাহা স্বীকার ,করেন_ স্বীকার করিয়াও তিনি 
খলেন যে, বাক্য-মনের অতীত স-্্ প্রাপ্ত হইলে জীব যদি 'জন্ম- 
মৃত্যুর দাম্ছইতে চিন্রকালের মত অব্যাহতি গাইতে পারে, তবে 
তাহাই জীবের শক্ষে সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। . এ বিষিয়ে হেগেল যাহা 
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বলেন তাহা! আমি হেগেলীয় চুল-চেরা ভাষায় হেগেলোচিত সক্ম- 
প্রণালীতে বলিতে সাহ করি ন1) দৃষ্টাত্তের ছু-পুরু কাচের মধ্য- 
দিয়া-_মোটামুটি রকমে --ইঙ্গিত ইসারাক়_-তাহার কথঞ্চিৎ আভাস- 
মাত্র প্রদান করিতেছি । ইহাতে যদি পাঠক সন্ধষ্ট না হইয়। 
হেগেলের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি 
হেগেলকে চেনেন না! নিতান্তই ষদি তিনি হেগেলের নিজ মুন্তির 
দর্শনাভিলাষী হ'ন, তবে তিনি দার্শনিক অস্ত্রশক্তে রীতিমত স্থমজ্জিত 
হইয়া হেগেলীয় দর্শন-মহারণ্যের গোলোকধাদায় প্রবেশ করুন__ 
কিন্ত যেন সেই নিবিড় মহারপ্যের ভিতরে ছুই চারি পদ অগ্রসর 
হইয়াই উর্শ্বাসে ভ্রুতগতি ফিরিয়া আসিয়া না বলেন “ত্রাহি মধু 
সদন! আমি আর ও দিকে না- তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও !? 
মোটামুটি হেগেলের কথার ধরণ এইরূপঃ-_ 

রাজাকে তুমি রাজত্ব-অভিমান ছাটিক্কা ফেলিভে বলিতেছ_-কিস্ত 
আমি তাহা বলি না। রাজাকে আমি বলি যে, তোমার রাঁজত্ব- 
অহঙ্কার পদার্থট। কি তাহা তুমি একবার স্থিরচিন্তে ভাবিয়া! দেখ। 
তাহা! হইলে দেখিবে যে প্রজা না থাকিলে তুমি রাজা হইতে পাঁর 
না। প্রজা যদি চাঁম না করে তবে তোমার রাজত্ব কোথায় থাকে ? 
অতএব তোমার প্রজা যেমন তোমার অধীন-_ তুমিও তেমনি তোমার 
প্রজীর অধীন। তুমি এবং তোমার প্রজাবর্গ পরম্পব্রাধীন। তুমি 
তোমার প্রজাবর্গের প্রত এটা আংশিক সত্য। সমগ্র সত্য এই যে, 
তুমি তোমার প্রজার প্রতুও বটে, দাদও বটে। শেষোত্ত? সত্যটির 
উপরেই তোমার স্বাধীনতা নির্ভর করে-_যথেচ্ছাচারিতার উপরে 
নহে। তোমার প্রজা! যদি তোমীর আপনার হয়, আর তোমার সেই 
আপনার প্রজার যদি তুমি অধীন হও, তবে তুমি আপন্মনই অধীন 
হও- স্বাধীন হও। তোমার হাত যেমন তোমীর আই্রীনার--তোমাঁর 
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প্রজাবর্গ তেমনি তোমার আপনার ১ আর, আপনার হাতের আঙ্গুল 
ধেমন আপনার আঙ্গুল, তেমনি আপনার প্রজাবর্গের অধীনে অব- 
স্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি--তাহা শ্বাবীনতা ॥ তাহা পরের 
অধীনে অবস্থিতি নহে_-তাহা পরাধীনতা নহে। অতএব তুমি 
আপনার হাতকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না; যথেচ্ছাচার 
দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না_-তাহা- 
দিগকে পর করিয়া ফেলিও না। স্নেহ-বন্ধন দ্বারা প্রভাবর্গকে আপ- 
নার করিয়া লও_ আপনার করিয়া লইয়া মেই তোমার আপনারই 
প্রজা-বর্গের অধীন হও, তাহা হইলে তুমি আপনারই অধীন হইবে-_ 
স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতার অভাস্তরে প্রতৃত্ব এবং অবীনতা এই 
ছুই বিরোধী পক্ষ প্রেম-স্ত্রে গ্রথিত হইয়া একাধারে অবস্থিতি 
করে--বাঘে গরুতে একত্রে জলপাঁন করে। কেননা “আপনি আপ- 
নার অধীন* বলিলেই আপনি আপনার প্রভু বুঝায়; স্বাধীন বলি- 
লেই স্বপ্রভু 'বুঝায়) স্বাধীনতার অভ্যন্তরে গ্রতৃত্ব এবং অধীনত! 
উভয়ে স্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বাস করে। * মনে কর এক- 





* উল্লিখিত দৃষ্টাস্তটির মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক তত্ব গ্রচ্ছন্ 
রহিয়াছে। মনে কর আমি একটি বনকে উগ্যান-রূপে পরিণত 
করেতে সংকল্প করিলাম; আর, সেই সংকল্পের বশবর্তী হইয়া! লোক 
জন সমভিব্যাম্বরে বন[ভিমুখে চলিলাম। এরূপ অবস্থায়, আমার 
সঙ্কলিত উদ্যান, যাহা ভবিষ্যতে বাস্তবিকরূপে ফলিত হইবে কিন্ত 
এখন কাঁংপনিক মাত্র, তাহাই আমার্কে বনাভিমুখে চালনা করিতেছে । 
তবেই হইল যে, আমি আমার আপনারই সংকল্পিত উদ্যান-ছ্বার! 
চালিত হুইতেছি-আপনারই কল্পনা দ্বারা চালিত হইতেছি ১৮ 
যখন আপনারই কার্য দ্বারা চালিত হইতেছি_তখন আমি আপ- 
নারই অধীন_স্বাধীন। যর্দি আমি পুষ্প-ফৌরভের আকর্ষণে 
দিক্বিদিক্‌ শৃন্ত কুইয়! বনাভিযুখে চলিতাম তবে আমি পরাধীন হই- 
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জন নবাঁভিষিক্ত যুবরাঁজ হেগেলের এই অমাত্যোচিত সৎপরামর্শ 
হাপিয়! উড়াইয়। দিলেন । হেগেল বলিলেন, “কাঙ্গালের কথ বাসী 





তাম। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে--আমার উদ্ভান-কল্পনা 
সর্বাংশে মৌলিক নহে; তাহা পুর্বদৃষ্ট উদ্যানের আংশিক অন্থকরণ। 
হ্গতরাং উদ্যান-কল্পন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বদিও আমার আপনার কার্য 
কিন্তু পরোক্ষ-সম্বন্ধে তাহ! প্রকৃতির কার্য; এই জন্ত আমর! বলি 
যে মনুষ্য যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন, তেমনি পরোক্ষ-স্বন্ধে পর1- 
ধীন? তা বই, মনুষ্য সর্বতোভাবে স্বাধীন নহে। আমার উদ্যান- 
কল্পনা কতক অংশে প্রকৃতির অনুকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, 
কিন্তু ঈশ্বরের স্থট্ি অন্য কোনো! কিছুর অনুকরণ নহে_তাহা একটি 
শরমান্তর্য্য মৌলিক ব্যাপার) ঈশ্বর কোনো অংশেই পরের অধীন 
নহেন--তিনি সর্তোভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতা-শবের অর্থ আপ- 
নার অধীনতা 9611-0919710116107.1 কিন্তু 0০9002 শবের মুখ্য অর্থ 
অনধীন মুক্তভাব। অনবীন মুক্তভাঁব হইতে কোনো! কার্ধ্যই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। আপনার অন্তর্নিহিত ভাবের এবং আপনার নিয়- 
মের অধীন হইয়া কার্ধ্য করা"র নামই স্বাধীন-ভাবে কার্ধ্য কর! । 
আর একটি কথা আছে- সেটি ধর্মের অতীব একটি নিগুঢ় তত্ব; 
সুতরাং এখানে অন্নের মধ্যে তাহার ঘতসামান্ত আভাস-মাত্র প্রদর্শন 
করাই সম্ভবে। সে কথাটি এই £_-আমি যখন জানিতেছি যে, আমি 
সর্বতোভাবে স্বাধীন নহি তখন সেই সঙ্গে এটাও জানিতেছি যে, 
ঈশ্বর সর্বাতোভাবে স্বাধীন ; জানিতেছি যে, আমার পরিমিত স্বাধী- 
নতা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্রতিবিশ্ব-স্বরূপ। সাধন্দ ঈশ্বরের পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রতি অন্থরাগী হইয়া আপনার প্রবৃত্তি-দমন পুর্ব্বক ধর 
পথে চলিলে তাহার স্বাধীনতা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাঁর্পে বিকসিত 
হইয়! ঈশ্বরের ম্বাধীনতার নিকটবর্তী হয়; আর যতই নিকটবর্ভাঁ 
হয়, ততই ধর্দ্মাধন তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। 
একজন তার্কিক এস্থলে বলিতে পারেন যে, সমস্ত জগতই যখন 
বাধ্যবাধকতার অধীন, তখন ঈশ্বরও যে সেক্ধপ নতহন তাহার 
প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে ছইপ্বস্ব পরস্পরের 
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হইলেই ফলে" এই বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ আঁপ- 
নার নবাধিকৃত সিংহাসনের স্থকোমল পৃষ্ঠান্তরণে হেলান দিয়। “আমি 
মহারাজাধিরাঞ্$” এইক্প অহংকারে স্ফীত হইলেন -ক্ফীত হইয়! 
যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। রাজোর স্থানে স্থানে প্রজা-বিভ্রোহের 
পুর্ব লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। রাজার মনে নানা প্রকার কুটিল 
এবং জটিল দুশ্চিন্তা পর্য্যায়-ক্রমে আবিভূ্তি হইতে লাগিল। এক 
দিন রাজার সভাপপ্ডিত কথকের বেদীতে আমীন হইয়। রাঁম- 
বাবণের যুদ্ধের উপসংহার ভাগ বর্ণন করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে 
বলিলেন 

“অতি দর্পেহুতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ), 
সে রাত্রে রাজার নিদ্রা হইল না। তিনি শধ্যায় পড়িয়া ভাবিতে 
লাগিলেন পপ্রজাবর্গ আমাকে যথেষ্ট কর প্রদান করে, প্রজাব্গকে 
আমারও কিছু দেওয়! উচিত --রদুবংশে পড়িয়াছি 

“সহ গুণমুত্অষ্টমাদত্তে হি রসং রবিঃ,। 
সহঅগ্ুণ বর্ষণ করিবার জন্ত স্্ধ্য পৃথিবী হইতে বসা কর্ষণ করে। 
এ-হেন বিবেচনার বশবর্তাঁ হইরা তিনি প্রজার হিতসাধন কার্ষেয_ 





বাহিরে অবস্থিতি করে সেইখানেই উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতার 
নিয়ম খাটে ১ পৃথিবী এবং সুষ্যের মধ্যে বাঁধ্যবাৰকতার নিয়ম খাটে। 
কিন্তু সমস্ত জগৎ যখন ঈশ্বরের এশী শক্তির উদ্ভাবন! - ঈশ্বরের 
বাহিরে যখন কিছুই নাই--তখন তাহা হইতেই আদিতেছে যে, 
ঈশ্বর কেন্জনা প্রকার বাধ্যবাধকতার অধীন নহেন--ঈশ্বর সর্বতো- 
ভাবে স্বাধীন। আধ্যাত্মিক তত্বের নিগুড় রহস্য বতকিঞ্িৎ যাহা 
আমি অন্থুন্ধান দ্বারা জানিয়াছি তাহাই সন্ধদয় পাঠকবর্গের সহিত 
আলোচনা কর! আমার উদ্দেশ্ত__বাঁদ-প্রতিবাদ কেবল একটা উপ- 
লক্ষ মাত্র; প্াই আমি টিপপনী-চ্ছলে স্বাধীনতা সপবন্ধে এতগুপি কথ! 
বলিলাম। ৯ ৬ 
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জন-সাধারণের সেবা-কার্যে _-তৎপর হইলেন; এইরূপে তিনি 
রাজা হইয়াও বিবেক-দারা আপনার প্রতুত্ব-অহঙ্কার হইতে সরিয়া 
দাড়াইয়া জন-সাধারণের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাই হেগেলের 
বিবেক পদ্ধতি! রাজা একদা প্রভূত রাজ-কার্ষ্য-ভারে অবসঙ্গ হই! 
ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রজাবর্গের আমি কি এতই ক্রীতদাস যে, 
আমি তাহাদের সেবায় জীবন অবসান করিব! এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে হেগেল-মন্ত্রীর সে দিনকার সে কথা তাহার ম্মরণাভ্য- 
স্তরে আবিভূতি হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার গ্রজ! 
আর কাহারো প্রজা নহে, আমারই প্রজা । তবে আমি তাহা, 
দিগকে আপনার না ভাবিয়া পর ভাবি কেন? আমার হাতের 
আঙ্গুল, যেমন আমার আপনারই আঙ্গুল, তেমনি আমার প্রজা- 
বর্গের সেবা আমার আপনারই সেবা, তাহা পরের সেব! 
নহে। আপনার প্রজাবর্গের সেবা করিলে আমি আপনারই 
সেবা করি--আপনি আপনার সেবক হই--আঁপনি আপনার 
অধীন হই, স্বাধীন হই। প্রজাও তেমনি মনে করুক্‌ যে, 
আমার আপনার রাজার অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে 
অবস্থিতি_পরের অধীনে অবস্থিতি নহে) তাহা স্বাধীনতা _ 
তাহ! পরাঁধীনতা নহে। প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি মনে করুক যে, 
আমার প্রতিবাসী আমার আপনারই ভ্রাতা-আপনারু ভ্রাতার সেবা 
করিলে আপনারই সেবা করা হয়, তা-বই পরের সেবা করা হয় 
নাও স্ৃতরাং তাহাতে স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়-_-পরাবীনণ্। প্রকাশ 
পায় না। এইরূপ ভাবিয়া রাজা যথেচ্ছাচারি প্রতুদ্বের সিংহাসন 
হইতে অবতরণপুর্ক দাসত্বের বিনীত সোপানের মধ্য-দিয়! স্বাধীন- 
তার দিব্য-সিংহাপনে অধিরূঢয হইলেন। স্বাধীনতা»সুধু কেবল 
প্রতুত্ব নহে--শুধু কেবল অধীনতাও নহে; তাহা! গ্রতুত্ব এবং অধী- 
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নতা ছুগনের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন “যোগিনস্তৃতীয়ঃ পন্থা”) তাঁহার 
সাক্ষী-আপনি আপনার অধীন-.আপনি আপনার প্রভু। ইহাই 
হেগ্সেলের সমস্বক-পদ্ধতি। সমন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুত্বরূপী বর 
এবং অধীনতা-রূপিণী কন্তা বিবাহ-ত্রে গ্রথিত হইলে সেই গুত 
বিবাহের ফল হয় এইরূপ --ধীনতার সংশ্লেষে প্রভৃত্বের অযথী- 
অহঙ্কার ঘথুচিয়া যায়, আর, প্রতুত্বের সংশ্লেষে অধীনতার অথ! 
দৈস্ত ঘুচিয়। যায়; এই প্রকারে প্রতুত্ব,এবং অধীনতা উভয়ে স্ুসংস্কৃত 
এবং সুমংহত হইয়া শ্বাধীনতায় পরিণত হয়। পাঠক নিয়ে অব. 
লোকন করুন্ঃ_- 

(১ আমিত্ব ৮ প্রতৃত্ব -আমি সর্ধেসববা - অযথা অহঙ্কাঁর | 

(২) আমিত্ব « অধীনতা”-আমি কিছুই নহি-অধথা অহংশূল্তা । 

(৩) আমিত্ব £ অধীনতা! » প্রতুত্ব-আমি আপনার অধীন- আমি 
আপনার প্রভূ-স্বাধীনতা। 

প্রথমটি অবিবেক-প্রধান অহঙ্কার ) ইহা হেগেলের স্থাপন-পক্ষের 
অধিকারে, এবং অদদ্ধিতবাদীর সির অধিকারে, অবস্থিতি' 
করে। 

দ্বিতীয়টি বিবেক-প্রধান অহংশৃন্ততা৷ ) ই হেগেলের প্রতিযোগ- 
পক্ষের অধিকারে, এবং অই্বিতবাদীর সিদ্ধান্ত-পক্ষের অধিকারে, 
অবস্থিতি করে। 

তৃতীয়টি যোগ- প্রধান স্বাধীনতা ; ইহা হেগেপের সমন্বয়পক্ষের 
অধিকারেক্ষমবস্থিতি করে ; তত্ব্যতীত তবু কোনো পক্ষেই 
অধিকার পায় না। ৬ 

বিবেক-শবের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, তাহা বিবেচন1- 
ক্রিয়ার ফলন আর, আমরা যাহাকে সমন্বয় অর্থে গ্রহণ করিতেছি 
সেই যোগ-শব্দেকু গায়ে লেখা আছে যে, ভাহা যুক্তি-ক্রিরার ফল। 

৮ 


27৫84 
অবিবেক হইতে গাত্রোখান করিবার সময়ে পাজার সেই-যে মনে 
হইয়াছিল যে, আমি আবার প্রভু কিসের-আমি প্রজাবর্গের অধীন 

. ভৃত্য, সেটা তাহার বিবেচনা-কাধ্য, এবং তাহার ফল বিবেক । 
তাহার পরে রাঁজার মনে এই যে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল 
যে, আমি প্রভূত্ব-অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়াও প্রতৃত্বে বঞ্চিত হই- 
তেছি না, যেহেতু প্রঞ্জাবর্গ আমার আপনার _আমি আপনারই 
প্রজার অধীন-আপনারই অধীন, আপনি আপনার অধীন-__ 
আপনি আপনার প্রভূ, প্রভৃত্ব এবং দাসত্ব আমাতে নির্ধি- 
রোধে অবস্থিতি করিতেছে_-এটা হচ্চে তার যুক্তি-কার্ধ্য; 
আর, যুক্তি-কার্য্যের (অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ যোজনা-কার্যের) ফল 
যোগ বা সমন্বর । অতএব এটা. স্থির যে, হেগেলের অভি- 
প্রায়ান্থায়ী যোগাস্মক স্বাধীন আম্মা, অদ্বৈতবাদীর বিবেকাত্মক 
সু্সু নহে। প্রতিবাদীর স্তায় ধাহার1 যোগাত্মক স্বাধীন আত্ম! 
এবং বিবেকাম্মক » - ৯, এছুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াও দেখেন 
না, ধাহার! বিলীন হওয়াকেই আত্ম-লাঁভ মনে করেন, তাহাদের 
অযৌক্তিকতা-সম্বন্ধে 7:০1933০ 0 তা 566) এই রূপ বলিয়াছেন 
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পঞ্চদশীতে তাগত্যাগ-লক্ষণা-ছ্বারা আত্মক্ঞানে উপনীত্তু৫*হইবাঁর 

যেব্ধপ প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহ দেখিবা মাত্র পাঠক বুঝিতে . 
পারিবেন যে, ভাহা নিতান্তই একরোথ! বিবেক পদ্ধতি--তাহাঁর 
ধ্ে মমন্বয়-পদ্ধতির নাম-গন্ধও নাই । ঘিনি কশ্সিন্‌ কালুও কোনে! 

শদ্তবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থের ম-স্্র ভিতরে কিঞিন্সাত্র প্রবেশ 
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করিয়াছেন_নিশ্চ৪ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, 
ভাগত্যাগ দ্বারা মায়া এবং অবিদ্বা একবার পরত্যপ্ত হইলে সেই 
পরিত্যক্ত অবিদ্যাকে ব্রহ্গগ্ঞানের অন্তভূ্ত করিয়া লইবার বিধান 
নিতাত্তই নূতন শান্ত। অথচ প্রতিবাদী আমার নাম উল্লেখ করিয়া 
অল্লানবদনে বলিতেছেন যে, “তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীরাই 
বলিয়া থাকেন যে, তাহারা যে, ভাগত্যাগ দ্বার! একা প্রদর্শন 
করিতেছেন সেই পরিত্যক্ত ভাগ ষমূহও অন্তমিহিত ধক্যগ্রস্থিরই 
স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম?” ইহার উত্তরে আমি বলি যে, প্রতিবাদী 
কি জানেন না যে, অট্তবাঁদী সাংখ্যের ন্যায় পরিণামবাদী নহেন? 
তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাঁদীর মতে অবিদ্ভা জীবাত্মার ভ্রম 
ভিন্ন আর কিছুই নহে? তিনি কি জানেন না যে, সেই ভ্রম 
বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাবাদীর মতে আত্মা মুক্তি-লাভ করে? তিনি 
কি জানেন না যে, পরিত্যক্ত অবিদ্যা মুক্ত আত্মার ত্রিসীমার মধ্যেও 
থেঁসিতে পারে না? তবে তিনি কোন্‌ যুক্তিতে বলিতেছেন যে, 
অদ্বৈতবাদীর মতে "পরিত্যক্ত ভাগসমূহ অস্তরিহিত রক্যগ্রস্থিরই 
ভাব-পিদ্ধ পরিণাম” প্রতিবাদীর সহিত অনর্থক দ্বন্দ কলহে 
প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে আমার মত কিরূপ, আর, ম্বদে- 
শীয় শাস্ত্রের সহিত তাহার ক্যানৈক্যই বা কিরূপ, তাহা যত সং. 
ক্ষেপে পারি, গ্রুদশন করিযজা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। * 





* পপ্দদশীকার অ্বৈতবাদের সমস্ত মূল কথাই তীহার গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায়ে অতীব পরিফ্াররূপে উপস্তস্ত করিয়াছেন-__-সে কথাগুলি 
এইঃ_(১) ভীবাত্মার সচ্চিদানন্দতা। (২) জীব-্রন্ষের প্রক্য। 
(৩) অবিদ্যার প্রভাব। (৪) স্থষ্ি-প্রকরণ। (৫) পঞ্চকোষ-বিবেক। 
(৬) ভাগত্যাম্ম লক্ষণা ।* (৭) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। (৮) ধর্ম 
মেঘ সমাধি । ৯) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। (১০) অপরোক্ষ ব্রন্ষজ্ঞান । 





[ ৬০ 7 


ঈথর দৈ তাঁৈত মতের কেন্দ্রৰরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ । 
স্বর্যোর যেমন করাবলী, কেন্দ্রের তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি 
আত্মপ্রভাব, পরমায্মার - তেমনি এ্শীশক্তি। প্রাজ্ঞ জীব-মণডলী 
পরিধি-স্বরূপ, এবং এক একটি প্রাজ্ঞজীৰ এক একটি অরের বহিঃ" 
প্রান্ত স্বর? আঅপাবলী -কেন্ত্র এবং পরিধির পরস্পর ব্যবধান 





পঞ্চরশীকার তাহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্থষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা 
চুষ্বচাকারে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তাহা সবিস্তরে বিবৃত 
করিক্ব।ছেন। তেমনি আবার, প্রথন্ন 'অধ্যায়ে তিনি পঞ্চ-কোষ- 
সম্বন্ধে যাহা চুঙ্বকাকারে বলিয়াছেন, তৃতীত্ধ অধায়ে তাহা সবিস্তরে 
বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া! চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে 
হইতে পারে যে, পঞ্চদশীকার তাহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যাহ! 
চুষ্ককাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--পর-পর-বন্তী অধ্যায়ে তাহার 
অক্ষ-প্রত্যঙ্গ বিস্তারিতন্ধপে কুটাইয়! ভুপিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী 
অগ্নান বদনে বপিতেছেন যে, পপঞ্চদশীর “তব্ববিবেক” নামক প্রথম 
অগ্যায়ে দ্বিজেন্্র বাবু সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক 
ছবি পাইলেন এ অতি আশ্চর্যের কথা । যদ্দি তাহাই সম্ভব হইত, 
তৰে পঞ্চদরীকার শেষ চতুর্দশ অধ্যায় না লিখিলেও পাঁরিতেন।” 
কোনে গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আপনার সথগ্র 
মন্তব্য কথাটি চুশ্বকাকারে উপন্তস্ত করিয়া শেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে 
তাহার অঙ্গপ্রত্যগ্গ সবিস্তরে পরিস্কট করিলে তাহার মেরূপ কার্ধ্য 
বড়-যেএকটা। অসম্ভব ব্যাপার তাহা বোধ করি কেহষঈট বলিবেন না। 
তবে যে, প্রতিবাদী সম্ভবকে অসম্ভব মনে করিতেছেন, তাহা! এক- 
'্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম_তাহার মূল কারণ প্রতিবাদ-শ্রিকল্তা-রূপিণী 
অবিষ্ভা ! 

+ চক্রের পরিবর্তে কুগুলীর অথবা আবর্তের উপমা দিলে 
আরো! ঠিক হইত । কেনা কুগুলীর বেষ্টনপথের থে কোনে! স্থান 
হইতে বাঙ্জারস্ত করিয়া--একদিক্‌ দিয়া চলিলে আবর্তঘুখে-পতিত 
নৌকার ন্যায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতে হয়--আব এক- 
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এবং বন্ধন ছুরেরই সম্পাদক০_-প্রকৃতি একদিকে তমোগুণ 
দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া! রাখিয়া জীবেশ্বরের 
মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সব্বগচণ ছারা জীবের 
নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবেস্বরের মধ্যে বন্ধন ঘনীভূত 
করে। সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জিত করিয়া অরাবলা 
এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিঠিত করিয়াছেন ১ 
বেদাস্ত-দর্শন অরাবলীকে মাক্সাবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র এবং পরি- 
ধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন--ব্যবধান বিলুপ্ত 
করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাস্মাঁ উভননকেই নিগুণ ব্রঙ্গে পরিসমাপ্ত 
করিয়াছেন। সাংখাদর্শন একদিকে বলেন যে, জগতের উৎপত্তি 
স্থিতি লন সমস্তই অচেতন প্রক্কৃতির কার্ধয--পুরুষ (জৌবাত্মা) উদাপীন 
সাক্ষী মা্র। আর এক দিক বলেন যে, প্রক্কাতি এবং পুরুষ লৌহ 
এবং চু্ঘকের মত পরস্পরের সাল্গিধ্যধশতঃ পরস্পরের সমধর্মিতার 
- ভাগ করে। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ ছইভাবের ছুই কথা পরস্পরের 
বিরোধী। আমি যখন লিখিতেছি তখন আমার চৈতন্যের সান্সিধা- 
বশতঃ আমার হস্তকি ভাণ করে যে, সেনিজে লিখিতেছে ? অন্ধ 
গ্রক্কৃতি আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে _.*আমি” কাহাকে বলে 
তাহাও সে জানে না-তবে কেমন করিয়া ভাণ করিবে যে, আমি 








রা 

দিক দিয়া চলিলে কেন্ত্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয় । চক্রের 
বেষ্টন-রেঞ্ম্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ভী, কিন্তু কুগুলীর 
বেটন-রেখাস্থিত বিল্ু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক 
দুরে, কেহ বা অপ দুরে অবস্থিতি করে । এই জন্ত জীবগণের উত্ত- 
মাধম শ্রেণী-বিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুগুলীর উপমা সবিশেষ উপ- 
যোগী। য্মহাই হউক্‌_-আমার বর্তমান মন্তব্য কথ! বুঝাইবার পক্ষে 
চক্রের উপমাই যথেষ্ট । 


৮: 


দর্টা? আর, তুমি ষখন বলিতেছ যে, আত্মা উদাসীন সাঙ্ষী-মাত্র 
তা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন তুমি আর এ কথা বলিতে পার 
না যে, প্রকৃতির সান্গিধ্যে বিচলিত হইয়া আত্মা আপনাকে কর্তা 
মনে করেন। যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নির উত্তাপ বিচলিত 
করিবে কিরূপে? যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে স্থস্বাছব অন্নের আভ্াণ 
বিচপিত করিবে কিরূপে? চুম্বকের সাক্লিধ্য-বশতঃ লৌহ যখন 
বিচলিত হয়, আর কাষ্ঠ যখন বিচলিত হক না, তখন তাহাতেই 
প্রমাণ হইতেছে যে, চুম্বকের প্রতি কাষ্ঠ উদাসীন--লৌহ আসক্ত । 
চুশ্বকের সান্সিধ্যে লৌহ বিচলিত হয় হউক্‌, কিন্তু কাষ্ঠ কেন বিচলিত 
হইবে? অতএব সাংখ্য যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়_ আত্ম! 
যদি একান্ত পক্ষেই নিণ নিস্পৃহ নিরভিমানী উদ্দাসীন সাক্ষী-মার 
হ"ন তবে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ কর্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হওয়। তাঁহার 
পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব-পর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, 
প্রক্কৃতি এবং জীবাম্মা উভয়েরই মূলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকার 
না করিলে উভয়ে যে কি সুত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত তাহার 
কোন নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। অদ্বৈতবাঁদী, জীবাত্ম 
এবং প্রকৃতিকে, পরমাতআ্মার সহিত ভেদাভেদ-স্যত্রে গ্রথিত বলিয়। 
প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া! তিনি প্রক্ক- 
তিকে একেবারেই নন্তাৎ্ করিরাছেন ; এবং সেই-গতিকে জীবাস্বা 
এবং পরমাক্মাকে একীভূত করিয়া উভয়কে নিশু ত্রদ্মে পরি- 
সমাপ্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী এক দিকে বলেন যে, ব্রহ্নিগণ ? 
আর এক দিকে বলেন বে তিনি মায়ারূপ উপাধিতে অধিরূঢ় হইয়! 
ধ্রশী শক্তি ছারা জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। নি ব্রহ্ম যদি একাস্ত- 
পক্ষেই শক্তিহীন হ'ন তবে তিনি কিরূপে মার়াতে অগ্রির় হইয়া 
সশুণ বরক্মরূপে বিবর্তিত হইবেন ; আর, যদ্দি বল ষে, গোঁড়া হইতেই 
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নিশুণ বন্ধ ন্বগুণৈ দিগু়ং আপনার গুণরাঁশির অভ্যন্তরে নিগুঢ় 
রহিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে বল! হয় যে গোঁড়া হইতেই তিনি 
নগ্ুণ ব্রক্ধ। প্রক্কত কথা এই যে, সখুণ ব্রহ্মই সমগ্র সত্যা__ নি 
রঙ্গ বীজ সত্য। এ-পিট ও-পিট গ্চুই পিট লইয়া একট! কাগজ 
হয়ঃ তাহার মধ্যে আমি যখন এ পিটে লিখিতেছি-তখন এ পিটই 
দেখিতেছি। কিন্তু তাহ] *বলিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, 
এই কাগজের এ পিট আছে কিন্তু ওপিট মাই ) ॥ কেন নাযদি ওপিট 
না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ত্রঙ্গ সর্বক্ষণই তাহার সমস্ত 
শক্তি-সমন্থিত সগ্ুণ ব্রহ্ধ। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই 
মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রক্গকে শক্তিহীন মনে করিতে পারি না-- 
€কননা তখন স্য়স্ু পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি 
করিতেছেন--এবং তাহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্ত- 
নিহিত। 
সাংখ্য-র্শন বেদাস্ত হইতে পৃথক্‌ হইয়া! ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন ) 
বেদাত্তদর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া! ঈশ্বরের শক্ষির প্রতি শ্রদ্ধা 
হারাইয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদাস্ত এই ছুই দর্শনের ছুই বিরোধী 
মতের সমন্বয় দ্বারা যেরূপ সগুণ দ্বৈতাদ্বৈতবারে সহজে উত্তীর্ণ 
হওয়। যাইতে পারে তাহাই আমি এক্ষণে দেখা ইতে চেষ্টা করিতেছি । 
সাংখ্য দর্শন মূল প্রকৃতির নাম দিরাছেন “্অব্যক্ত+ ) দৃশ্তমান ওক্ক- 
তির নাম দিয়াছেন ব্যক্ত; সমগ্র প্রক্কতির নাঁম দিয়াছেন বাক্তাবাক্ত। 
প্রক্কতির ক্লার্ধ্য তিনরূপ-বাক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, এবং বাক্ত 
হইতে চেষ্টা করা। প্রক্কতির এই তিনটি কার্ধ্য দ্বারা তাহার তিনটি 
শুণ চিত হয়) 2-ধেহেতু সাংখ্যের মতে কাধ্য এবং কাঁরণ অভিন্ন। 
ব্যক্ত হওয়াৃএই কাঁধ্য দ্বারা স্থচিত হর্ন যে, প্রকৃতির ভিতরে সত্ব- 
গুণ প্রেকাশ-গুণু সভার অভিব্যক্তি- -গু৭, বুদ্ধিবৃত্তি) বিদ্ভমান আছে; 


অবান্ত হওয়! _এই কার্ধ্য দ্বারা স্চিত হয় বে, প্রক্কতির অভ্যন্তরে 
তমোগুণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক -জড়তা_-মোহ) বিদ্তমান আছে; 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা--এই কার্ধ্য দ্বারা চিত হয়. 
যে, গ্রক্কতির অভ্যন্তরে রজোস্ুণ (প্রকাশের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, 
প্রাণ) আছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কথা একটিও নাই__ 
আদ্যোপান্ত সমস্তই সাংখ্যের কথা। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে রজস্তমোগুণ 
এবং বেদাস্তশান্ত্র হইতে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ব আদায় 
করিয়া ছুয়ের স্মন্বয় পূর্বক আমি আমার পূর্ত সমালোচনায় 
বলিষ্বাহি যে, ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার এশ্বর্ধা এবং লৌনার্য্য 
জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাঁস 
টানিয় ধরিয়া রহিয়াছেন। ধ্রশী-শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং 
বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিমাই শান্ত্রকারেরা 
তাহাকে ভ্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ 
প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর ক্ছিই নহে-সে প্রতিবন্ধক তাহার 
ইচ্ছা-প্রবর্তিত নিয়ম। "নিরম” শব্দটি আমার নিজের মন হইতে 
উদ্ভাবন করি নাই; পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৮ সৃত্রের 
ভোজরাজকৃত টাকায় এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে _ 

প্রকাশঃ সবস্য ধর্ম অর্থাৎ প্রকাশ সবগুণের ধর্মী; 

ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রঞজদঃ প্রেবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম) 

স্থিতিনিষিমন্র্পা তমপঃ (নিয়মরূপা স্থিতি তমোগুর্ণের ধর্ম) এখন 
আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই ১ - নে 

ভূমি হইতে যখন উৎপ উৎসারিত হয় তখন তাহাতে ভৌতিক 
নিয়মের অবীনতাই প্রকাশ পার। রাজার অহঙ্কার হইতে যখন 
অত্যাচার উত্বারিত হয়, তখন ভাহাতে অবিগ্বারই অবীল্া প্রকাশ 
পায়। কিন্ত জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্কুর্ভি ভৌদিতক নিরমেরও 


রে 
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অধীন নহে, অবিগ্ভারও অধীন নহে। জগভে ঈশ্বরের প্রকাশ, 
স্কুর্তি তীহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় 
স্বীয় শক্তি বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব ,এবং 
আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, 
ঈশ্বর এক মৃহূর্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? 
তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকটে তাহ! প্রকাশ করি- 
বেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্ম 
অদ্বিতীয় _সর্ধ্ব জগতে তেমনি পরমাস্মা অদ্বিতীয়__স্থৃতরাং দ্বিতীয় 
ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবেকি ঈশ্বর আপনার 
সমগ্রভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা 
হইতে পারে ন1-যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে 
পারা অসস্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্ত 
ভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ 
হইতে পুণ্যের দিকে, ছূর্কিপত্তি এবং অশাস্তি হইতে শাস্তির দিকে 
যথাক্রমে এবং যথানিয়মে লইয়া! যাইতেছেন। অতএব জগতে 
অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাঁকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্ত 
আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি জর্বজরী যে, অজ্ঞানকে দমন 
করিয়] জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকদিত হইবেই _পাঁপকে দমন করিয়া 
পুণ্য উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই--নান! প্রকার অশান্তি এবং 
উপদ্রব দমন করিয়া শাস্তি উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই। কফেনন! 
ঈশ্বর আপশার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার 
জন্যই আপনার অবাক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। 
পৃথিবীতে ধশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্বার 
বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাহলাক) কেননা জগৎ হইতে ভ্ঞানালোক অপসারিত 
হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি ঃ 
৯ 
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না তমোৌগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপনার ইচ্ছা-গ্রব- 
ভিত নিয়ম-_ঈশ্বরের হস্তের বাশ ) কেননা ঈশ্বরের প্রকাশ স্কুর্তি 
ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের 
কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না! এখন বেস 
বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের এরশীশক্তি ত্রিগুণাত্মিক। শব্দের বাচ্য 
হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাক্সিকা, নিয়মা- 
স্মিকা_তাই ব্রিগুণাত্মিকা। 

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর শ্বয়ং মায়া-দ্বারা জগত্রূপে বিবর্তিত 
হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর এক- 
দিকে আবার তিনি এবং আমাদের দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শাস্ত্র 
এরবাক্যে বলেন যে, কর্ম অনাদি। তবেই হইতেছে যে, কর্মীও 
অনাদি_জীবও অনাদি যেহেছু কর্ট্র আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম 
থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে ঈশ্বর জগতের অভ্য- 
স্তরে জীব-ূপে প্রবেশ করাতে তবে তোঁ জীব আবিভূতি হইল, 
তাহার পুর্বে তো নয়! তবে আর জীব অনাদি কেমন করিয়া? 
কিন্তু বানা! অনাদি, কর্ম অনাদি, জীব অনাদি, এ কথা বলে না 
এমন শাস্ত্রই আমাদের দেশে নাই। সকল শাস্ই একবাক্যে বলে 
যে, কর্ম অনাদি সুতরাং জীবাত্মা অনাদি। এইখানে অদ্বৈতবাদীর 
ছুইভাবের ছুই কথা ধরা পড়িল £-_ 

(১ ইশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিয়া তদভ্যস্তরে জীবরূপে প্রবেশ করি- 


লেন। রর 


৫) ঈশ্বর অনাদিকাঁল হইতে জীবগণকে কর্মফল বিতরণ করি- 
তেছেন। ণঁ 

কাণ্টের দর্শনশান্ত্রে ঠিক এরূপ নহে কিন্ত) ইহাই অনুরূপ 
একটি দ্বিমুখী তথ প্রাপ্ত হওয়া যাস। কান্ট? বলেনু যে, মন্ুষ্যের 


[৬ 


স্বাধীন পুরুষকাঁর কার্যা-কারণ প্রবাহের অতীত। কার্ধ্য-কাঁরণ 
প্রবাহ এবং কালপ্রবাহ এ পিট ওপিট। স্থৃতরাং মনুষ্যের স্বাধীন 
পুরুষকার একটি কালাতিগ তত্ব। কিন্তু সেই স্বাধীন পুরুষকার 
ঘারাযে কোনো কাধ্য প্রবর্তিত হয় তাহ! কাঁধ্য-কারণ-শৃঙ্খলার 
অস্তঃপাতী স্ৃতরাং তাহা একটি কালাশ্রিত ঘটনা । তাহা যখন 
কালাশ্রিত ঘটনা তখন তাহার কারণও কালাশ্রিত। তবেই হই- 
তেছে যে, মন্ুষ্য-ককত কাধ্যের কারণ ছুইরূপ-_কালাতিগ পুরুষকার 
এবং কালাশ্রিত বৈষয়িক প্রবর্তনা। আমি যরি এক জনকে "দশ 
টাকা দান করি_-তবে সেই দান কারধ্যের কালাশ্রিত কারণ-পর- 
স্পর অনন্ত ১--গ্রথম কারণ আমার হস্ত; তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় 
কারণ সেই হস্তের পরিচালক ধমনী ; তাহার পশ্চাতে তৃতীয় কারণ 
সেই ধমনীর নিয়ামক মস্তিষ্ক) তাহার পশ্চাতে চতুর্থ কারণ সেই 
মস্তিক্ষের পরিপোষক অন্ন; তাহার পশ্চাতে পঞ্চম কারণ সেই অন্নের 
উৎপাদক পৃথিবী, তাহার পশ্চাতে ষষ্ঠ কারণ সেই পৃথিবীর উৎপাদক 
সুর্্য- ইত্যাদি । এই গেল দান কার্ষ্যের কালাশ্রিত কারণ পর- 
স্পরা। তাহার কাপাতিগ কারণ একটি বই নয়_কি? না 
কর্তীর পুরুষকার। 

প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর দশ হাজার বৎসর পূর্বে বা দশফোটি 
বৎসর পুর্বে জীব কৃষ্টি করিয়াছেন, এরপ প্রশ্নের বিশেষ কোনে! 
সার্থকতা নাই ; কেননা দশ কোটি বৎসরই বল, আর, সহজ কোটি 
বৎসরই স্ল- ব্রহ্মার তাহা এক দিনও নহে--এক পলও মহে__ 
এক মুহূর্ত নহে। এই বর্তমান মুহূর্ত এবং দশ কোটি বৎসর 
পুর্বের মুহূর্ত ছয়ের মধ্যে আমরা যতটা প্রভেদ মনে করি, তাহা 
আমাদের-জ্তানের অপুর্ণতারই পরিচয় প্রদান করে, তা বই তাহা 
বাস্তবিক সত্যে পরিচয় প্রদান করে না। ইউন্লিডের জ্যামিতিক 


ভাষার ভেদান্কুর-গণিত 185,005] 921০এ]83 ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো 
যেমন গুছুকর, তেমণি কালিক ভাষায় কালাতিগ আব্যাস্তমিক তত্ব 
ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানে। স্থছুক্ষর। কিন্তু তাহা ঝুলিয়া আধ্যা- 
খিক তত্ব মনুষ্ের জ্ঞানের অগোচর নহে_মন্ুষ্য আধ্যাত্মিক 
তত্ব একান্ত পক্ষেই বুঝিতে না পারে এমন নহে। তবে কি না, 
তাহা তলাইফ় বুঝিতে. হইলে সাধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সাধ, 
নের প্রণালী নূতন কোনে! কিছু নহে, তাহা নানা শাস্ত্রে নানা রূপে 
উপদিষ্ট হইরাছে;__সমন্তের সমন্বর দ্বারা আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি 
তাহা সংক্ষেপে এই £-সাধন মোপানের তিনটি পংক্তি বা ধাপ; 
(১) বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা অহংকার এবং বিষয়াসক্তি মন 
হইতে নিধুতি করিয়া ফেলা সাধন সোপানের প্রথম পংক্কি। ইহা 
একরূপ আব্যাম্তিক স্নান। ভৌতিক স্গান দ্বার যেমন গাব্র-শুদ্ধি 
হয়, আধ্যাম্মিক স্গান-ছার] তেষুনি চিত্ত-শুদ্ধি হয়। এইরূপ শানের 
অব্যবহিত ফল হয়-__অন্তঃকরণে অহংকারের পরিবর্তে নৈন্য, বিষয়া- 
সন্তির পরিবর্তে গুদাসীন্য। তাহার পরে আপনার অপূর্ণত। উপ- 
নদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাস্মার পূর্ণতা! আত্মার অভ্যন্তরে প্রতীয়মান 
হর়। ৫কননা পরমাত্মার পূর্ণতা আদর্শরূপে সাধকের অন্তঃকরণে 
নিহিত আছে বপিয়া তাহারই প্রতিযোগে সাবক আপনার অপূর্ণতা 
উপলব্ধি করে। আতপের প্রতিযোগেই ছায়া-দৃষ্টি-গোচর হয় 
আর, বৃক্ষের তলস্থিত ছায়াই বনিয়। দেয় €ষ, বৃক্ষের মস্তকের উপরে 
স্যযাতপ অবিষ্টান করিতেছে *। সাধকের বাসনাবর্জি ত হংকাঁর- 
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বজ্জিত দীন হীন এবং শূন্ হৃদয় আপনার অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দ 
স্বরূপ পরমাত্বার সংস্পর্শ উপলদ্ধি করিয়া পরমাগ্মার দর্শন._লাভের 
অন্ত ব্যাকুল হয়। তাহার পরে সাধক সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসন দ্বার! হৃদকাভ্যন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। 

(২) ধ্যানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে করিতে ক্রমশই 
সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবদ্ধিত হয় ১--প্রীতির পরিপক অবস্থায় 
তাহার মুখ দিয়! এইরূপ কথা বাহির হয় যে, 

শন এব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভ্তাৎ প্রেয়োহস্ম্মাৎ সর্বশ্মাৎ 
অন্তরতরং যদয়মাআ্বা |” 
এই যে অন্তরতর পরমাস্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, 
এবং আর আর সমস্ত বস্ত হইতে প্রিয়। পরমাজ্মাত্ত সাধকের 
প্রীতি সনবন্ধ ঘনীভূত হইলে, আর তাহার ঈশ্বরকে পর বলিয়া মনে 
হয় না_আপন। হইতেও আপনার বলিয়া মনে হয়। 

(৩) সাধকের ঈশর-গ্রীতি প্রবদ্ধিত হইলে ইশ্বয়েতে তাহার 
আত্ম-সনর্পণের ইচ্ছা বলবতী হয়। তদন্ুসারে তিনি ঈশ্বরেতে আতম্ম- 
সমর্পণ করির! ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যথা-কর্তব্য সংসার যাত্রা] 
নির্বাহ করেন। ঈশ্বরকে তিনি আপনা হইতেও আপনার মনে 
করেন) এই জন্য ঈশ্বরের অধীনতাকে তিনি আপনারই অধীনতা 
মনে করেন-শ্বাবীনতা মনে করেন। ঈশ্বর যদি তাহার 'পর» 
হইতেন তবেই তিনি ঈশ্বরের অবীনতাকে পরাধীনতা মনে করিতেন। 

ঈশ্ব্দেতে প্পূর্ণদূপে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার ইচ্ছাকে তাহার 





11)919 1 0 0010) 7200 009 70079750660 15 60001000011) 
-10008)1055015 019 মা০৮ 01 9)9 7১০৮/০৩৮ 
একটি ইংরাজি দার্শনিক পত্রিকা-হইতে উদ্ধৃত) 


চ. 25] 


অধীনে নিযুক্ত করার নামই অধ্যাত্মযোগ ; এইরূপ অধ্যাত্মযৌগেই 
আস্মার স্বাবীনত! সম্যক্রপে পরিস্কুট হয়। এইরূপে (১) আধ্যা- 
ত্মিক শ্ানানন্তর ত্রহ্গ-দর্শন করিয়া, (২) ঈশ্বরের প্রেমামৃত রস-পান 
করিয়া, (৩) অধ্যাআ-যোগে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়! ঈশ্বরাভি- 
প্রেত উত্তরোত্তর উন্নতি-সোপানে আরোহণ করাই মন্গষ্যের পরম- 
ুরুযার্রদ দার্শনিক মতামত বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, সাধক 
বিবেক দ্বার! দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে উপনীত হন এবং অধ্যাত্ম- 
যোগ দ্বারা অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন। সাধক 
যখন সাধনের প্রথম পোপাঁন হইতে (বিবেক-সোপাঁন হইতে) দ্বিত্বীয় 
সৌপানে (যোগ-সোপানে) পদনিক্ষেপ করেন তখনই দ্বৈতবাঁদ এবং 
অদ্বৈতবাদ উন্তয়ে পরস্পরের মংশ্লেষে সুসংস্কত এবং সুসংহত হইয়! 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরিণত হয়। টা 


